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লেখকের নিবেদন (০৪41 ৪45) 

হে ছায়েম অনুধাবন করুন! 

ওহে আত্মভোলা মানুষ! দুনিয়ার ব্যস্ততায় তোমার জীবনের গাড়ী পাথেয়শূন্য 
অবস্থায় এগিয়ে চলেছে তীব্র গতিতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে । 
ভেবেছ একটু পরেই পাথেয় ভরব। কিন্তু বিরতির সিগন্যাল যে তোমার সামনে 
দীড়িয়ে আছে। যেমনি ওটা জ্বলে উঠবে, তেমনি থেমে যাবে তোমার জীবনের 
গাড়ী। আর পাথেয় ভরার সুযোগ তুমি পাবেনা । তাই ভাগ্যব্রমে যদি রামাযানের 
স্টেশন পেয়ে যাও, তবে সেখান থেকে ভরে নাও তোমার বগি । হ'তে পারে 
এটাই তোমার জীবনের শেষ স্টপেজ। একবার ভেবে দেখ, গতবার যারা 
তোমার সাথে ছিয়াম রেখেছে, তারাবীহ্র জামা'আতে যোগ দিয়েছে, তোমার 
সাথে ইফতার করেছে, একসাথে ঈদের জামা'আতে যোগদান করেছে, এ বছর 
তারা কি আছে? তারা ইতিমধ্যে তাদের জীবনের শেষ স্টপেজে পৌছে বিদায় 
হয়ে গেছে। ফিরে গেছে সেখানে, যেখান থেকে তারা মায়ের গর্ভে এসেছিল । বহু 
আকাঙ্খা ছিল বড় ধরনের সঞ্চয় সাথে নেবার। কিন্তু দুনিয়াবী ব্যস্ততায় সুযোগ 
হয়নি। আজ কাল করতে করতে হঠাৎ চোখের আলো নিভে গেছে। জীবনের 
স্পন্দন থেমে গেছে। কারু কাছ থেকে বিদায় নেবারও সময় পায়নি। এটা কি 
তোমার হ'তে পারেনা? 


একবার ভেবে দেখ, তোমার জীবনকে ও তোমার পরিবারকে তুমি কত 
ভালবাস! তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাকে কি তার চাইতে বেশী 
ভালবাসেন না? তুমি তো অসহায় একটা শিশুরূপে দুনিয়ায় এসেছিলে । এখন 
তুমি শক্ত-সমর্থ পূর্ণদেহী মানুষ । কিভাবে হ'লে? কে তোমাকে দেড় ফুট থেকে 
সাড়ে পাচ ফুট লম্বা করলেন? তুমি তো কেবল পেটের মধ্যে খাদ্য প্রবেশ 
করাও । কে সেটা সেখানে হযম করিয়ে রক্ত-মাংস ও অস্থি-মজ্জায় পরিণত 
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করেনঃ কে তা থেকে তোমার দেহে শক্তি ও মস্তিষ্কে মেধা যোগান? যিনি 
তোমাকে অলক্ষ্যে থেকে এমন ভালবাসা দিয়ে তোমাকে পরম আদরে গড়ে 
তুলেছেন, আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, ছায়া দিয়ে, বৃষ্টি দিয়ে, খাদ্য দিয়ে 
তোমাকে পুষ্ট করে তুলেছেন, জীবন সংগ্ামে তোমাকে বিজয়ী হবার প্রেরণা 
দিচ্ছেন, সফলকাম করছেন, তার কথা কি একবার ভেবে দেখেছ? তোমাকে 
পরীক্ষা করার জন্য তিনি ইবলীসকে সৃষ্টি করেছেন ও তোমাকে তার প্ররোচনা 
থেকে সাবধান করেছেন । কিন্ত তুমি কি তার থেকে সাবধান হয়েছ? আল্লাহ 
চান তোমার স্বতঃস্ফুর্ত আনুগত্য । জেনে-বুঝে ভীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ইবাদত 
অন্যান্য প্রাণীর মত বাধ্যগত ইবাদত তিনি তোমার কাছে চান না। কেননা 
তুমি জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব। তোমার স্বতঃস্কুর্ত ইবাদত তাই তার 
নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। সেই ইবাদত কি তুমি তার জন্য পেশ করেছ? 


তিনি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তিনি চাননা তোমাকে জাহান্নামের 
জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করতে । তাই তোমাকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পথ-পন্থা 
তোমার সামনে পেশ করেছেন। তার অন্যতম প্রধান পথ হ'ল রামাযানের 
একমাস ছিয়াম সাধনা । অতএব জাকজমকপূর্ণ জীবনের সুসজ্জিত তেজিয়ান 
ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বছরের এই বিশেষ মাসটির রহমতের দরিয়ায় ডুব 
দাও । তুলে নাও রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মণি-মুক্তা সমূহ। 
তাহ'লে মৃত্যুর পরেই তোমার সামনে উদ্ভাসিত হবে জান্নাতের সুসজ্জিত দৃশ্য । 
যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি, হৃদয় কখনো কল্পনা 
করেনি । ইবলীস বাহিনী চাইবে তোমাকে এ মাসে অধিক ব্যবসায়ে ব্যস্ত রাখতে । 
তোমার সামনে লোভনীয় অফার দিবে । বিবেক একটু দুর্বল করলেই তুমি পেয়ে 
যাবে দুনিয়াবী বিলাসের সম্ভার। হ্যা, এখানেই তোমার পরীক্ষা । তোমার 
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তোমাকে দেখছেন অলক্ষ্যে থেকে, তুমি এখন কি কর দেখার 
জন্য। জিনরূপী শয়তান তোমার মধ্যে খটকা সৃষ্টি করবে। মানুষরূপী শয়তান 
তোমাকে প্রতারণায় ভুলাবে। তোমার মধ্যকার বিবেক তোমাকে ধিকার দিবে । 
প্রশান্ত আত্মা তোমাকে উপদেশ দিবে ও আল্লাহ্‌র পথ দেখাবে । মন, বিবেক ও 
প্রশান্ত আত্মার মধ্যে তুমি কাকে অগ্রাধিকার দিবে, সেটাই তো আল্লাহ দেখছেন। 
যিনি তোমার গর্দানের প্রাণশিরার চাইতেও নিকটবর্তী আছেন। কিন্তু তোমার 
চর্মচক্ষু তাকে দেখতে পাবে না। হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে একবার তাকে অনুধাবন 
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কর। হ্যা, যখন তুমি তাকে অনুধাবনে সক্ষম হবে, তখুনি শয়তানকে থুক মেরে 
তুমি ফিরে আসবে আল্লাহ্র পথে । যেভাবে ফিরে এসেছিলেন ইউসুফ (আঃ) 
তরুণ বয়সে যুলায়খা থেকে । ফিরে এসেছিল গুহায় আটকে পড়া যুবক তার 
জীবনের এক চরম পরীক্ষার মুহূর্তে । শয়তানকে হটাতে পারলে অবশ্যই তুমি 
ফিরে আসবে সেই সরল পথে, যার সন্ধান তুমি পেয়েছ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ 
হাদীছের মধ্যে । 


এসো ফরয ও নফল ছিয়ামের ঢাল দিয়ে প্রবৃত্তির চাহিদা সমূহকে প্রতিরোধ 
করি। জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাচার চেষ্টা করি। মনে রেখ, নিঃশ্বাস 
বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার সময়। এরপরে আর সময় পাবেনা । তাই 
রামাযানের এই সুযোগে এসো আল্লাহ্র রহমতের দরিয়া থেকে আখেরাতের 
সঞ্চয় করি। ভেবে দেখ, কারু প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছ কি? কারু সম্মানে 
আঘাত দিয়েছ কি? কারু সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ কি? আল্লাহ বা বান্দার কোন 
হক নষ্ট করেছ কি? যদি করে থাক, তাহ'লে আজই মিটিয়ে নাও। বলোনা যে, 
কাজটি কালকে করব (মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩)। 


অতএব হে ছায়েম! খালেছ তওবা করে আখেরাতের ডালি ভরতে শুরু কর। এ 
শোন প্রতি রাতে তোমার প্রতিপালকের আহ্বান, হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে 
চলো। হে অকল্যাণের অভিসারী! বিরত হও! (তিরমিযী হ/৬৮২; ইবনু মাজাহ 
হা/১৬৪২; মিশকাত হ/১৯৬০)। তুমি কি শুনতে পাও এ আহ্বান ধ্বনি? তাহ'লে 
আর দেরী করোনা । অলসতার চাদর ছেড়ে উঠে দীড়াও। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা কর। সকল নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা কর। “তাসনীম” ঝর্ণার মিশ্রণ 
যুক্ত জান্নাতের মোহরার্কত শরাব পানের প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়। 


নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত- 
১৬ই জানুয়ারী ২০২০ বৃহস্পতিবার । -লেখক। 
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সৃটীপত্র (৬১) 

বিষয় 

১ম ভাগ : ছিয়াম 
লেখকের নিবেদন 
ভূমিকা 
ছওম বা ছিয়াম 
ছিয়ামের তাৎপর্য ; ছিয়ামের প্রকারভেদ ; রামাযানের ছিয়াম 
হুকুম 
উদ্দেশ্য 


ছিয়ামের ফাযায়েল ; এটি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় 
এর ফলে বিগত সকল গোনাহ মাফ হয় 

ছোট-বড় সকল পাপ থেকে তওবা করতে হবে 

রামাযানে জানীত ও রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং 


শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় ও জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ রাখা 
হয়। প্রতি রাত্রে বহু জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেওয়া হয় 


আন্লাহ নিজ হাতে পুরস্কার দিবেন 

ছিয়াম ও কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট শাফা “আত করবে 
ছওম হ'ল জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম 

উপকারিতা ; ইতিবৃত্ত 

প্রচলন 

ছিয়াম হ'ল গোনাহ সমূহের কাফফারা 
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5575525 রা 5255555 
চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা ৪৫ 
শপথ ভঙ্গের কাফফারা ; যিহারের কাফফারা ৪৬ 
অন্যান্য বিষয়ের কাফফারা ৪৭ 
রামাযান নুযূলে কুরআনের মাস ৪৮ 
ছিয়ামের মাসায়েল ; ছিয়ামের নিয়ত করা ৫০ 
চন্দ্র দর্শন ও রামাযানের ছিয়াম ৫১ 
চন্দ্রদর্শন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল ৫৩ 
ছাহাবীগণের আমল ৫৫ 
চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায় ৫৮ 
মক্কা থেকে বিভিন্ন দেশের সময়ের পার্থক্য ৫৯ 
রামাযান ও হজ্জ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত ৬০ 
মক্কার সাথে ছিয়াম ও ঈদ ৬২ 
ওআইসির দোহাই ৬৩ 
সমতল স্থানে দীড়িয়ে চাদ দেখবে, উচু টাওয়ারে বা বিমানে উঠে নয় ৬৪ 
৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন হ'লে সেখানকার ছালাত ও ছিয়াম ৬৫ 
বিভিন্ন দেশে সময়ের ভিন্নতা ৬৫ 
সাহারী ; সাহারীর বরকত সমূহ ৬৬ 
সাহারী দেরীতে করা ৬৭ 
সাহারীর আযান ৬৮ 
ইফতার ; সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে ৬৯ 
সুন্নাত অনুসরণের ফায়েদা ৭১ 
ইফতারকালে দোআ ৭২ 
ছায়েমের দো'আ কবুল হয় ৭৩ 
ইফতার করানোর ফযীলত ৭8 
ইফতার বা সাহারীর দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য ৭8 
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রাারিনানার্রারারার্রারাার ভিডি ৪. 
কি দিয়ে ইফতার করবে ৭৫ 
ছিয়াম ভঙ্গের কারণ ; ছিয়ামের কযা, কাফফারা ও ফিদ্ইয়া ৭৬ 
ছিয়ামের ফিদ্ইয়া + মৃতের কযা অথবা ফিদ্ইয়া ৭৯ 
রামাযানের কাযা ৮১ 
ছিয়াম ভঙ্গ হয় না ৮৩ 
ছায়েম কি কি পরিত্যাগ করবে ; মিথ্যা কথা ও কাজ পরিহার করা ৮৪ 
বাজে কথা ও বেহায়াপনা ৮৪ 
ছায়েমের জন্য কি কি বৈধ ; নাপাক অবস্থায় ফজর করা ৮৫ 
মিসওয়াক করা ৮৬ 
কুলি করা ও নাক ঝাড়া ; স্ত্রীর সাথে মেশা ও চুম্বন দেওয়া ৮৭ 
খাদ্যের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইনজেকশন নেওয়া ৮৮ 
কিডনী ডায়ালিসিস করা ৮৮ 
ছিয়াম অবস্থায় চোখে, কানে বা নাকে ড্রপ দেওয়া ; শিঙ্গা লাগানো ৮৮ 
রোগীকে রক্ত দান করা ; ছিয়াম অবস্থায় দাত তোলা ৮৯ 
খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা ৮৯ 
চোখে সুর্মা লাগানো ; মাথায় ঠাণ্তা পানি ঢালা বা গোসল করা ৯০ 
আল্লাহ সহজ চান, কঠিন চান না ; সফরে ছিয়াম ৯১ 
পীড়িত ব্যক্তির ছিয়াম ; খতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা ৯২ 
অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ; গর্ভবতী নারী ও দুপ্ধীদানকারিণী মহিলা ৯৩ 
নফল ছিয়াম ; নফল ছিয়ামের ফযীলত ৯৫ 
নফল ছিয়াম সমূহের বিবরণ ৯৬ 
প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম ৯৬ 
আইয়ামে বীযের ৩টি ছিয়াম ৯৭ 
শাবান মাসের ছিয়াম ৯৯ 
শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম ; আশুরার ছিয়াম ১০১ 
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ররর ররর ্ 
আশুরার ছিয়ামের কারণ ১০২ 
যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ছিয়াম ১০৩ 
আরাফাহ্‌র ছিয়াম ১০৪ 

ছওমে দাউদী ; নফল ছিয়ামের হুকুম ১০৫ 
ছিয়ামের নিষিদ্ধ দিবস সমূহ ; ছিয়াম পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শর্তাবলী ১০৭ 
আমল কবুলের শর্তাবলী ; রামাযানে সালাফদের অবস্থা ১০৯ 

২য় ভাগ : ব্য়াম 

রাত্রির ছালাত ১১৩ 
ছালাতৃত তারাবীহ ; তারাবীহ্‌র ছালাতের ফযীলত ১১৪ 

তারাবীহ্‌র জামা'আত ঈদের জামাআতের ন্যায় ১১৪ 

তারাবীহ্‌র জামা “আত ; তারাবীহ্‌র রাক'আত সংখ্যা ১১৫ 

জামা 'আতে তারাবীহ সুন্নাত ১২১ 

জামা “আতে তারাবীহ কি বিদ'আত? ১২২ 
বন্ধ হওয়ার পরে পুনরায় জামা“আত চালু ১২৩ 
তারাবীহ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১২৪ 

বিশ রাক'আত তারাবীহ ১২৫ 
খতম তারাবীহ ১২৭ 
এক নযরে রাতের নফল ছালাতের নিয়ম সমূহ ১২৯ 
বিতর ছালাত ১৩০ 
কুনৃত ১৩২ 
দো'আয়ে কুনুত ১৩৩ 
কুনুতে নাষেলাহ ১৩৬ 
মুনাজাত ১৩৮ 
ছালাতে দো'আর স্থান সমূহ ১৩৯ 
ফরয ছালাত বাদে সম্মিলিত দো'আ ১৪০ 
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54552 15145 ারানারা র্যা 
প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিক সমূহ ১৪০ 
ছালাতে হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ ; একাকী দু'হাত তুলে দোআ ১৪১ 
কুরআনী দোআ; তাহাজ্জদের ছালাত ১৪৩ 
তাহাজ্জবদে উঠে দো“আ ১৪৪ 
তাহাজ্জুদ ছালাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১৪৭ 
লায়লাতুল কৃদর ; ফযীলত ; সময়কাল ১৪৯ 
কৃদরের রাত্রি কোন্টি ১৫০ 
লায়লাতুল কৃদর কিভাবে পালন করবে? ১৫১ 
ই“তিকাফ ; সময়কাল ১৫৩ 
কখন প্রবেশ করবে ও কখন বের হবে ১৫৪ 
শর্ত ; ইতিকাফ অবস্থায় বৈধ বিষয় সমূহ ১৫৫ 
মহিলাদের ই“তিকাফ ; মসজিদে ইতিকাফ করতে হবে ১৫৬ 
বৃদরের রাত্রিগ্তলিতে ও ই“তিকাফ অবস্থায় ইবাদত করার নিয়মাবলী ১৫৬ 
যাকাতুল ফিতর ; হুকুম ১৫৯ 
ফিতরা কখন জমা করবে ; কি কি খাদ্যবস্ত ১৬২ 
পরিমাণ ; ফিতরা জমা ও বন্টন ১৬৬ 
ছাদাৰ্ী ব্যয়ের খাত সমূহ ১৬৭ 
প্রসিদ্ধ চারটি যঈফ হাদীছ ১৬৯ 
ছিয়াম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ১৭১ 
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৮:৮০ ০৯০] &1 লে 
ভূমিকা (০1 4৬০) 


রামাযান মাস মুমিনের জন্য মাসব্যাপী এলাহী প্রশিক্ষণের মাস। ছিয়ামের 
মাধ্যমে আল্লাহভীরুতা অর্জন যার মুখ্য উদ্দেশ্য । যার আল্লাহভীরুতা যত বেশী 
হবে, তার আত্মশুদ্ধিতা তত বেশী অর্জিত হবে । মনোজগত পরিশুদ্ধ হ'লে 
কর্মজগত পরিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ্‌র হুকুমে মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, আল্লাহ্‌র 
হুকুমে সে দুনিয়া থেকে চলে যাবে। আল্লাহ্‌র হুকুম মেনেই সে দুনিয়ায় 
বসবাস করবে । এটাই আল্লাহ্‌র কাম্য । জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য সকল 
সৃষ্টি এটা মেনে চলে বাধ্যগতভাবে। কিন্ত মানুষ এটা মেনে চলে তার ইচ্ছা 
অনুযায়ী । কেননা মানুষের দেহজগত বাধ্য হ'লেও তার জ্ঞানজগতকে আল্লাহ 
স্বাধীন করে দিয়েছেন। তিনি তাকে ভাল-মন্দ নির্দেশ দিয়ে যুগে যুগে এলাহী 
হেদায়াত সমূহ পাঠিয়েছেন নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে । অতঃপর শেষনবী 
মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ মানব জাতির কল্যাণের জন্য ইসলামকে 
তার সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সে লক্ষ্যে রামাযান 
মাসের কৃদর রজনীতে মানুষের পথপ্রদর্শক হিসাবে এবং সত্য ও মিথ্যার 
পার্থক্যকারী মানদণ্ড হিসাবে নুযুূলে কুরআনের শুভ সূচনা করেছেন। সেই 
সাথে স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা নাযিল করেছেন ও তার মাধ্যমে 
হাতে-কলমে দ্বীন বাস্তবায়ন করেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের 
শেষে যা কুরআন ও সুন্নাহ রূপে মানব জাতির চিরন্তন হেদায়াতের উৎস 
হিসাবে আল্লাহ নিজেই হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। মৃত্যুর ৮১ দিন পূর্বে 
বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ছোঃ) স্বীয় উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন, “আমি 
তোমাদের নিকট দু'টি বন্ত ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দু'টি বন্ত 
মযবৃতভাবে আকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হ'ল 
আল্লাহ্‌র কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ" মেওয়াত্তা হ/৩৩৩৮)। 


রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর ছেড়ে যাওয়া দু'টি জীবন্ত মুঁজিযা কুরআন ও সুন্নাহ যারা 
মেনে চলে, তারা ইহকালে ও পরকালে সুখী হয়। আর যারা অমান্য করে 
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তারা শয়তানের তাবেদারী করে ধ্বংস হয়। যারা আল্লাহকে স্বীকার করে 
অথচ শয়তানের তাবেদারী করে, তাদের উভয়ের পরিণতি হয় সমান। তাই 
বান্দাকে পথ বেছে নিতে হবে, দু'টির যেকোন একটি । দু'টি একসঙ্গে নিয়ে 
চলার ফলাফল হবে শূন্য । 


সত্যিকারের আল্লাহভীরুতা মানুষকে শয়তানের অনুসরণ থেকে মুক্তি দেয়। 
সে সর্বদা হকগন্থী থাকে । বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে না। যেপথে আল্লাহ 
খুশী হন, সেপথে সে দৃঢ় থাকে। সেকারণ শয়তান সর্বদা তার অন্তরে 
সন্দেহের খটকা সৃষ্টি করে। যাতে সে সত্যচ্যুত হয় ও মিথ্যার অনুসারী হয়। 
তাই শয়তানের খঙপ্পর থেকে বাচানোর উদ্দেশ্যে মুমিনের উপর আল্লাহ বছরের 
একটি মাস রামাযানের ছিয়াম ফরয করে দিয়েছেন তাকৃওয়ার অনুশীলনের 
জন্য। এই সাথে সারা বছর নফল ছিয়াম সমূহের মাধ্যমে মুমিনের মধ্যে 
প্রতিনিয়ত আল্লাহভীরুতার প্রশিক্ষণ চলে । 


ছায়েম যখন নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে ও এলাহী তারবার্তা অনুধাবন 
করে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য অন্ত্দৃষ্টিতে অবলোকন করে; অতঃপর 
তারাবীহ বা তাহাজ্জুদে রাত্রি জাগরণ করে, তখন তার অন্তরজগত পরিশুদ্ধ 
হয়ে যায়। জাহান্নামের ভয়ে ও জান্নাতের আকাজ্কায় তার কর্মজগত উজ্জীবিত 
হয়। রামাযানের একমাস আন্রাহভীরুতার অনুশীলন তাকে পরবর্তী মাস 
সমূহে সঠিক পথে চলতে উদ্দুদ্ধ করে। এভাবে জীবন নদীর উত্তাল তরঙ্গে 
তাকৃওয়ার নোঙর মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে দৃঢ় রাখে। হাযারো 
তরঙ্গাভিঘাতে সে জান্নাতের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না। 


আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা তার রহমতের মধ্যে বেষ্টিত রাখুন এবং শয়তানের 
কুমন্ত্রণা হ'তে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন! 


কৈফিয়ত : 


বহুদিনের চাহিদা ছিল এটি । প্রতি বছর ই“তিকাফে বসে এর তীব্রতা অনুভূত 
হয়। অনেক আগেই সব প্রস্তুত থাকলেও আল্লাহ্র রহমত শামেলে হাল না 
হওয়ায় এতদিন বইটি বের হয়নি। এবার সম্ভব হ'ল বিধায় তাওফীকদাতা 
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আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। ইতিমধ্যে তাফসীরুল কুরআনের ২৬-২৮ ও 
২৯তম পারা পৃথক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সাথে “তাফসীরুল 
কুরআনে*র বাকী পারা সমূহের কাজ চলছে। এরই ফীকে অন্যান্য বইয়ের 
সাথে এ বইটি বের করতে পারায় আল্লাহ্র অশেষ শুকরিয়া। 


জীবন রবির আলো যত ম্ান হচ্ছে, কর্মের তালিকা তত দীর্ঘ হচ্ছে। তাই 


আল্লাহ্র রহমত এবং সহদয় পাঠক ও শুভাকাংঘী ভাই-বোনদের আন্তরিক 
দো“আ ব্যতীত অন্য কিছুই কাম্য নয়। 


পরিশেষে অত্র গ্রন্থটি প্রকাশে “হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা 
বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই 
সাথে দীন লেখকের ও তার মরহুম পিতা-মাতা ও পরিবারবর্ণের জন্য অত্র 
লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করি- আমীন! 
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৮:৮১ ৩৯3] &| ৮৮ 

ছওম বা ছিয়াম : 

০19 ৫০ অর্থ 8৮০০১? ১ চুপ থাকা, কথা বলা হ'তে বিরত থাকা 
(কুরতুবী)। যা পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙগ এবং একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয় 
(মিছবাহুল লুগাত)। যেমন হযরত মারিয়াম (আঃ)-কে আল্লাহ নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, ৮১4৮০ ৬৯০) ১১৩ ৬ ৪১৬ ৩৩০০ ০ 2 এ 
-৬০ (9 নও দি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তাহ'লে তাকে ইশারায় 
বলে দিয়ো, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব 


আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলবে না" (মারিয়াম ১৯/২৬)। তখন এর 
অর্থ ছিল কথা বলা হ'তে বিরত থাকা । অমনিভাবে নিঃসন্তান যাকারিয়া 


(আঃ)-কে সন্তান দানের নিদর্শন হিসাবে আল্লাহ্‌ তাকে বলেন, 2৫ ৬ এ 
৬৮০ এএ ০১৩ ০৫ “তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি লোকদের সাথে 
একটানা তিন দিন কথা বলবে না' (মারিয়াম ১৯/১০)। এতে বুঝা যায় যে, 
বিগত যুগে ছিয়াম অর্থ ছিল চুপ থাকা বা কথা বলা হ'তে বিরত থাকা । 
ইসলামী পরিভাষায় 'ছিয়াম' অর্থ, ৫ ৫৮৮03 4০09 750 ০৫ ৮৯ 
হু ৩৩ ০িি। ৮০৪০৪ এ ৮ 6৯৮ আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের নিয়তে 
ছুবহে ছাদিক হ"তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হ'তে বিরত থাকা? । 
এর অর্থ “রোযা” নয়, যেমন “ছালাত' অর্থ “নামায” নয়। ইসলামের বাকী 
তিনটি স্তস্ত ঈমান, যাকাত ও হজ্জের ন্যায় ছালাত ও ছিয়াম স্ব স্ব আরবী 
নামেই পরিচিত হবে । নামায বা রোযা নামে নয়। কারণ এ দু"টি ফার্সী শব্দ। 
যেখানে 'নামায' অর্থ পূজা, বিনয় ইত্যাদি এবং “রোযা' অর্থ উপবাস । যার 
মাধ্যমে ইসলামী ছালাত ও ছিয়ামের মূল অর্থ ও মর্ম স্পষ্ট হয় না। 

বাহ্যিক তিনটি প্রধান বিষয় পানাহার ও যৌনসন্তোগ হ'তে বিরত থাকাকে 
ছিয়ামের মুল হিসাবে গণ্য হয়েছে। নইলে ছিয়ামের সারকথা হ'ল, "০ ৮.১ 
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ক ৬ চি ৮ এ! ১৯৪ (9৬ ৬৪ ১০95০0 ৭$ 'আল্লাহ্র 
সন্তুষ্টির নিয়তে ছিয়াম ভঙ্গকারী বা ছিয়ামে ক্রটি সৃষ্টিকারী সকল বন্ত হ'তে 
নিজেকে বিরত রাখা” (ফিকৃহুস সুন্নাহ ৪০০)। আল্লাহ্‌র উপরে দৃঢ় বিশ্বাস ও 
তার নিকট থেকে পুরস্কার লাভের দৃঢ় আকাজ্কা না থাকলে তাকে “ছিয়াম” বলা 
হবে না। সেটি প্লেফ উপবাস হবে । যা অমুসলিমদের অনেকে করে থাকেন। 


ছিয়ামের তাৎপর্য : 

ছিয়ামের তাৎপর্য হ'ল আল্লাহ্‌র দাসত্বের জন্য মনোজগতকে প্রস্তুত করা । 
আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য (যারিয়াত ৫১/৫৬)। আর 
ইবাদত হ'ল তিন ধরনের । (১) আত্মিক ইবাদত (২) দৈহিক ইবাদত ও (৩) 
আর্থিক ইবাদত। ছিয়ামের মাধ্যমে তিনটি ইবাদত একসাথে করা হয়। যা 
সম্ভব হয় কেবলমাত্র আল্লাহভীরুতার মাধ্যমে । আর আল্লাহভীরুতা অর্জনই 
হ'ল ছিয়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য । আল্লাহভীরুতা না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ 
শয়তানের তাবেদার হবে। তাতে পৃথিবী অশান্তি ও বিশৃংখলায় ভরে যাবে । 
ছিয়াম সাধনার মূল তাৎপর্য এখানেই । 

ছিয়ামের প্রকারভেদ : 

ছিয়াম ফরয ও নফল দু'ভাগে বিভক্ত। (ক) ফরয ছিয়াম তিন প্রকার । (১) 
রামাযান মাসের ছিয়াম (২) কাফফারা সমূহের ছিয়াম (৩) মানতের ছিয়াম 
(ফিকৃহুস সুরাহ 'ছিয়াম' অধ্যায় ১৪০১ পৃ.)। প্রথমে ফরয ছিয়ামের আলোচনা করা 
হবে। অতঃপর বাকীগুলি পরে আলোচনা হবে । নফল ছিয়াম সারা বছর রাখা 
হয়। নফল ছিয়ামের আলোচনা শেষে করা হবে। 


ফরয ছিয়াম : 


এটি ফরয । যা ২য় হিজরীর ২রা শাবান সোমবার ফরয করা হয়। যা ছিল 
হিজরতের ১৮ মাসের মাথায় বায়তুল মুক্নাদ্দাস থেকে বায়তুল্লাহ তথা কাবা 
গৃহের দিকে কিবলা ফিরানোর আদেশ হওয়ার এক মাস পর ।+ 


১. মির'আত 'ছওম' অধ্যায় শিরোনাম আলোচনা ৬/৩৯৯ পৃ. ফিকুহুস সুন্নাহ ১/৪০১ পৃ. 
“হওমে রামাযানের হুকুম' অনুচ্ছেদ । 
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(১১ আল্লাহ বলেন, ০ 25 ০৫ 72 (৪6 তে 17 ০৮0 (প্র 
৩১ মাএ ৮43 ১5 5৮৪ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয 
করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববতীদের উপর | যাতে 
তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' বোকারাহ /১৮৩)। 


(২) জনৈক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ০৮ &। ৮১ এ 
১১0০0 00 2৩০ ০৪ আমার উপরে আল্লাহ ছিয়ামের কতটুকু ফরয 
করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, রামাযান মাসের ছিয়াম' (বুখারী হ/১৮৯১)। 
বিগত উন্মতগুলির ছিয়ামের ধরণ জানা যায় না। কেবল এতট্রুকু যে, ইহ্দী- 
নাছারাদের ছিয়ামে সাহারী ছিল না' | আমাদের ছিয়ামে সাহারী আছে। 

(৩) ছিয়ামে রামাযান ইসলামের পঞ্চন্তপ্ভের অন্যতম । রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
বলেন, বেটি (555 31 মা 43৬ ৪১৬১ ০১৮ ৬৩ ০৯ ৩ 
৩৩০০০ ৮১০) ০] 25০ ০ 2১৩০ ৫9 এ টি রি 
রয়েছে পাঁচটি স্তম্তের উপরে : (১) সাক্ষ্য দেওয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল (২) ছালাত 
কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা €৪) হজ্জ করা ও (৫) রামাযানের 
ছিয়াম পালন করা? ।5 


হুকুম : 

কোন মুসলমান রামাযানের “ফারযিয়াত'কে অস্বীকার করলে সে উম্মতের 
এঁক্যমতে “কাফের' । আর যদি কোনরূপ শারঈ ওযর ছাড়াই স্রেফ অবহেলা ও 
অলসতা বশে ইচ্ছাকৃতভাবে রামাযানের ছিয়াম পরিত্যাগ করে, তাহ'লে সে 
হবে “কবীরা গোনাহগার । বিশুদ্ধচিত্তে তওবা না করা পর্যন্ত তার এ পাপের 
কোন ক্ষমা নেই। তাকে অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা 
চাইতে হবে এবং যথা নিয়মে রামাযানের ছিয়াম পালন শুরু করতে হবে ।* 


২. মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩, রাবী “আমর বিন আছ রোঃ)। 
৩. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রোঃ)। 
৪. রিয়াদ : ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/১৪৩ পৃ. । 
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তার পিছনের ছিয়ামের কাযা আদায়ের প্রয়োজন নেই ।£ উমরী কাযা বলে 
কোন কথা শরী'আতে নেই। 
উদ্দেশ্য : 


মাসব্যাপী অনুশীলনে মাধ্যমে আল্লাহভীরুতা অর্জন করা। আধ্যাত্মিক উন্নতি 
ও মানসিক তৃপ্তি লাভ করা এবং বৈষয়িক জীবনে পরিশুদ্ধিতা অর্জন করা । 


ছিয়ামের ফাযায়েল ৫৬-০। 45০৪) 
এটি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। এজন্য আল্লাহ ছিয়াম 
পালনকারী মুমিন নর-নারীর প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, ৩! 
০৯] 5209 09200 ০৬৮০ ০১৮09 ৯০৭০০ ০৮ 


%:০৮৪114 


(35:05 ০১০৯০] মি ০২৮০] 082৮.]5 ১০১৬১৬০]? 
১০৯০০ ১৪ ০৮০৬0 ১০৮] ও ১০৪৭০ 
ডি হ | 5৩১০1051509 র্ত 2 58051509 “নিশ্চয় 
মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী 
পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়ী পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ 
ও নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও 
নারী, আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ 
প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার” (আহযাব ৩৩/৩৫)। 

এর ফলে বিগত সকল গোনাহ মাফ হয় : 

(কে) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাঃ) এরশাদ করেন, 


4 ৩ 3০০5০ 69 3 4১ ১৮ তৈ ভ এ ৮৪ 9 এএু ১৩৬০ নক 


পে 


এ উত্ি এ১ উ তত ও টি তি “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও 


৫. শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), আল-ইখতিয়ারাতুল 
ফিকৃহিইয়াহ ৪৬০ পৃ. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি), 
মাজমু'উল ফাতাওয়া ১৯/৮৯ পৃ. । 
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ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ 
করা হয় এবং যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের 
আশায় রাত্রির (নফল) ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল েগীরা) 
গোনাহ মাফ করা হয় ।* 


(| “ঈমানের সাথে" অর্থ আল্লাহ্‌র উপর পুর্ণ বিশ্বাসের সাথে এবং ছিয়ামের 
ফরযিয়াতের উপর অন্তষ্টির সাথে । ৮০৯! “ছওয়াবের আশায়” অর্থ পূর্ণ 


পুরস্কার লাভের আশায় । যে পুরস্কারে সে দৃট়ু আশা পোষণ করবে যে, এর 
মাধ্যমে আল্লাহ তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। “সকল গোনাহ' 
অর্থ “সকল ছগীরা গোনাহ” । কেননা কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না 
(নাজম ৫৩/৩২)। কিন্তু ছগীরা গোনাহ আল্লাহ নিজ অনুগবহে যেকোন সময় মাফ 
করে দিতে পারেন । আবার পাকড়াও করতে পারেন। কারণ তওবা না করলে 
আমলনামায় সবই লিপিবদ্ধ থাকবে এবং কিয়ামতের দিন ছোট-বড় সব 
গোনাহ হাযির করা হবে (কাহফ ১৮/৪৯)। বলা বাহুল্য মুমিনকে জান্নাতে 
নেওয়ার জন্যই আন্লাহ তার ছগীরা গোনাহ সমূহকে ছালাত, ছিয়াম, ছাদাৰা, 
হজ্জ, ওমরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে মাফ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। 


আর “ছওয়াবের আকাজ্া” ব্যতীত ছিয়ামে বা কোন সতকর্মে কোনরূপ কল্যাণ নেই 
কেননা পরকালীন মুক্তির সংকল্প এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রবল আকাঙ্কা 
ব্যতীত কোন সৎকর্মই আল্লাহ কবুল করেন না এবং তাতে সফলতা আসে না 


উক্ত হাদীছে বর্ণিত ক্ষমা প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত হ'ল ছায়েমকে “পূর্ণ ঈমানের সাথে' 
ও “ছওয়াবের দৃঢ় আকাজকষা' নিয়ে রামাযানের ছিয়াম পালন করতে হবে 
লোক দেখানো বা শুনানো বা গতানুগতিক ছিয়াম নয় । ছিয়াম যাতে ক্রটিযুক্ত 
থাকে এবং তার ছওয়াব যেন পুরা মাত্রায় পাওয়া যায়, সেজন্য সর্বদা স্েষ্ট 
থাকতে হবে। যেমন পরীক্ষার হলে ছাত্র তার খাতায় সর্বাধিক সুন্দরভাবে 
লেখার চেষ্টা করে। 


একই হাদীছে একই শর্তে “কিয়ামে'র কথা এসেছে । অতএব দিনের ছিয়াম ও 
রাতের ক্য়াম দু'টো মিলে ছিয়ামের পূর্ণতা আসে। যদিও কিয়াম নফল 


৬. বুখারী হা/৩৮, ৩৭; মুসলিম হা/৭৬০, ৭৫৯; মিশকাত হা/১৯৫৮। 
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ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু এটি রামাযানের নিদর্শনের মধ্যে গণ্য এবং 
ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহের (০৯15 ১/০2। ৩০ 40) অন্তর্ভূক্ত যা 
ঈদায়নের সাথে সামঞ্জস্যশীল।' তাই কিয়াম বিহীন ছিয়াম জামা-টুপীহীন 
মুছল্লীর মত। যাকে দেখে চেনা যায় না এবং সে মুছল্লীর সম্মানও পায় না। 
তাই কবীরা গোনাহ সমূহ হ'তে বিরত থাকার সাথে সাথে ছগীরা গোনাহ সমূহ 
হ*তেও বিরত থাকতে হবে । তাতে বান্দা দ্রুত আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রাপ্ত হবে । 

আল্লাহ বলেন, ৬ ৩ এ] ৮০ 3 ৯1৯ ৮ রত ১০ ৩৮৪ 
$০229। “যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোটখাট 


পাপ ব্যতীত, (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার 
অধিকারী" (নাজম ৫৩/৩২)। 


ছোট-বড় সকল পাপ থেকে তওবা করতে হবে : 

(ক) রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলতেন, ৫০ ৫ 0$ 4১১00 ০১/০2৮2? এ হ2৬৩ 
- এ “হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাকো । কেননা উক্ত 
বিষয়েও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কৈফিয়ত তলব করা হবে' ।” অতএব ছগীরা 
গোনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ভুল। আর এটাই সঠিক যে, ১০:০৮ ৪ ৪০১৮০ 3 
-3585০00 ৬ 82৫ ২9 “বারবার ছগীরা গোনাহ করলে সেটি আর ছগীরা 
থাকে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা আর কবীরা থাকে না” যেমনটি হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্বাব ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ 
বলেছেন ।৯ 

(খ) তওবা না করলে সেগুলি আমলনামায় যুক্ত হয়ে এ ব্যক্তিকে কিয়ামতের 
দিন বিচারের সম্মুখীন করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 


৭. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/৩২১ পৃ.ঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ ২০১১ পৃ. ১৭৩ । 

৮. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; দারেমী হা/২৭২৬; বায়হাকী শো'আব হা/৭২৬১; মিশকাত হা/৫৩৫৬ 
'রিকাকৃ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬, রাবী আয়েশা (রাঃ); ছহীহাহ হা/২৭৩১। 

৯. ছহীহ মুসলিম, শরহ নববী হা/৮৯-এর আলোচনা, ২/৮৭ পৃ. । 
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55 ০0 0৫:30 05159 5 ৩৪093 ০০১৯০] এ ৬ ৪৮5 
31৮৬19৮6121522 ৬০১টি হজরত 9 2৯০ ১ ও অ্ঞ্। 
-0০ 4) 2404 'অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা । তখন তাতে যা 
আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকপ্রস্ত। তারা বলবে, হায় 
আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, 
সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সমূহ সামনে উপস্থিত 
পাবে । বস্ততঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না' কোহফ ১৮/৪৯)। 


অতএব নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আগেই দ্রুত ছোট-বড় সকল পাপ হ*তে তওবা 
করা উচিৎ। 

(গ) রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, _4 ₹3১ 3 ১৫ শত ০ শি “পাপ 
থেকে তওবাকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায়" ।৯” তিনি বলেন, ঠা 4 
-৩%%। 0055) ৮59 ০ প্রত্যেক আদম সন্তান ভূলকারী। আর শ্রেষ্ঠ 
ভুলকারী সেই-ই, যে সর্বাধিক তওবাকারী; ।১১ রাসূলুল্লাহ ছোঃ) দৈনিক ৭০ বা 
১০০ বার অর্থাৎ অসংখ্য বার) তওবা করতেন ।১২ তওবা করার নিয়ম হ'ল, 
আল্লাহ্‌র হক হ'লে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা, সে কাজ 
থেকে ফিরে আসা এবং কখনোই সে কাজ না করা। আর বান্দার হক হ'লে 
সে ব্যাপারে বান্দার নিকট থেকে দায়মুক্ত হওয়া ও তার ক্ষমা নেওয়া এবং 
উপরের তিনটি কাজ করা । নইলে তওবা যথার্থ হবে না এবং সে তওবা কবুল 
হবে না (দ্র. নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন “তওবা অধ্যায়)। অতএব মুমিনকে সর্বদা 
তওবায় অভ্যস্ত হ'তে হবে এবং রামাযানে সেটি আরও বেশী বেশী করতে 
হবে । মূলতঃ মুমিনকে জান্নাতে নেওয়ার জন্যই আল্লাহ তার ছগীরা গোনাহ 
সমূহের কাফফারার ব্যবস্থা করেছেন। 


১০. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ); ছহীহুল 
জামে হা/৩০০৮। 
১১. তিরমিযী হা/২৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১, রাবী আনাস (রাঃ)। 
১২. বুখারী হা/৬৩০৭; মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৩, ২৩২৫ “দো'আ সমূহ" অধ্যায় 
ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ-৪, রাবী আবু হুরায়রা ও আগার্র আল-মুযানী (রাঃ)। 
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(ঘে) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ 
করেন, ₹১17465 04529 গে! 00520? ক 2 ২5৯০? 2০ ৮ 
০ ক 9 ৩$ ৩ পচ ওয়াক্ত ছালাত এবং এক জুম'আ থেকে 
আরেক জুম'আ ও এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান, এর মধ্যেকার সকল 
গুনাহের কাফফারা হয়, যখন সে কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকে' 1৯৩ 


(ঙ) হযরত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, 


টি _ ৩১৫ 25 রি ঠা নি ০ 21852 2৫০ ৯ রি ১ এ 22 টা 
9 2া ০৩ ঘি 9০৬ 2৯0 লিও ৪ আআ এক আআ ৪১০০ এত 


রি ৩:৫৮ 
6৬ পপ ত 


১১০ এ ৩৪ এপ্া 0৪ আও অ্ডি ০৮ ও এ ৬০ 


পে 
€ পপ ৮ 


৪) 
২৫০১ 0559 89৯ ০০ ১০০০০ ৫৭ 


৪: ৪ শন এ 9১১ 4৮৮০৫ 41০ 
১৮5 ৩ তত ৩৪ আ। ৩০৩ 4] 72৯ 
চর 


28:1১.8048718:77 858: ক 218 লিড 7852 51755757257 
০ ০৮৪ চে এও এ) ৩4০ 00 ০৭৬ ১০৬১ 51 42419 )-। 


(হ-- ব টি বলছি ত852851815-412-8554 85 
৩৬ এএএ ও এড এআ ৩০০৪ ৬৪৬ এপ ৬ ৩৭4৪ 


'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে 
বললেন, আমীন! ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় সিঁড়িতে 
পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা 
আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার “আমীন” বলতে শুনলাম । তিনি বললেন, 
আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিবীল আমাকে এসে বললেন, হে 
মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল । অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল । কিন্তু 
তাকে ক্ষমা করা হ'ল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় 
রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন"! ২য় সিঁড়িতে 
উঠলে জিবীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে 
পেল। অথচ সে তাদের সাথে সদ্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ 
করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, 
আমীন! অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার 


১৩. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪ “ছালাত' অধ্যায় । 
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কথা বলা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। অতঃপর সে 
মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে 
সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন । আমি বললাম, আমীন !১* হযরত আবু হুরায়রা 
(রাঃ) থেকেও একই মর্মের বর্ণনা এসেছে । তবে সেখানে বিস্তারিত নেই। 
অত্র হাদীছে সর্বাধিক আল্লাহভীরুতা অর্জনের মাধ্যমে এবং সর্বাধিক ইবাদতের 
মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর 
প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। যাতে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় । 

আবু হাতেম বলেন, অত্র হাদীছে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কারু জন্য 
আত্মপ্রশংসায় আগ্রহী হওয়া উচিৎ নয়। যেমন মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ 
(রাঃ) বর্ণিত হাদীছে প্রথম দু'বার রাসূল (ছাঃ) নিজে থেকে “আমীন' 
বলেছেন। কিন্তু তৃতীয়বার তিনি চুপ ছিলেন। তখন জিবীল তাকে বলতে 
বললে তিনি বললেন, আমীন! কারণ এটি ছিল তার নিজের উপর দরূদ পড়ার 
বিষয়” ।৯* 

রামাযানে জান্নাত ও রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে 
শৃঙ্খলিত করা হয় ও জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ রাখা হয়। প্রতি রাত্রে বহু 
জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেওয়া হয় : 

(কে) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বলেন, 


257৮1 85655655655 5825 তি 
3৪) ৫15 8 ১ র শা ভিসিট এ ও ৪ ০৩ 
ও 303 3৫ 0৪ ০ 20) চর্ম পুল ৪ 05 এ এ ডে 5 ৯৫ 
ঘট 55 যখন রামাযানের প্রথম রাত্রি আগমন করে, তখন বিতাড়িত 


শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়; 
তার কোন দরজা খোলা থাকে না। আর একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন, 


১৪. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী । 
১৫. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৬, হাদীছ হাসান ছহীহ । 
১৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, তাহকীক : শু“আইব আরনাউত্ব। 
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“হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে এসো! হে অকল্যাণের অভিসারী বিরত হও! 
এ মাসে বহু জাহান্নামীকে মুক্ত করা হয়। আর এরূপ (আহ্বান ও জাহান্নাম 
হ'তে মুক্ত) প্রতি রাত্রিতে করা হয়'।৯ 


(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 

০0 ৩০ : 209) 8) তন শেঠ ৩9 ০৩০০ 5 ০৮5 
আঠা ৩০৪ ডা তে? ৬৪ ৯০১ পি লু ভিত সুপ 
-2৯॥ “যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ 


খুলে দেওয়া হয়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া 
হয় ও জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা 
হয়'। আরেক বর্ণনায় এসেছে, রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়' ।* 


এ কারণেই রামাযান মাসে পৃথিবীতে দুশ্কৃতি কমে যায়। কেননা বড় বড় 
শয়তানগুলিকে এ মাসে শৃঙ্খলিত করা হয়। আর জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া 
হয়। কেননা এ মাসে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী নেকীর কাজ হয়, যার ছওয়াব 


সর্বদা আকাশে উথ্থিত হ'তে থাকে । আর রহমতের দরজা সমূহ খোলা থাকার 
কারণেই রামাযানে পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্যের শান্ত পরিবেশ বজায় থাকে। 


'বড় শয়তানগুলি শৃঙ্খলিত হয়' এবং 'প্রতি রাতে আহ্বানকারী ফেরেশতা মানুষকে 
আহ্বান করে' বিষয়গুলি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জিন ও ফেরেশতা মানুষের 
চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। অনুভব করা যায়। তাদের ব্যাপারে বর্ণিত উপরোক্ত 
গায়েবী বিষয় সমূহ আমাদের কেবল বিশ্বাস করে যেতে হবে। কেউ অস্বীকার 
করলে তাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে । এ ব্যাপারে যুক্তিবাদী ভ্রান্ত ফের্কা সমূহের 
সন্দেহবাদ ও অহেতুক কল্পনা বিলাস থেকে মুমিনদের সাবধান থাকতে হবে । 

মনে রাখতে হবে যে, নবীর যবান থেকে কোন মিথ্যা কথা বের হয় না। 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তরুণ হাদীছ লেখক ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর-কে নিজের 
যবানের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, ১1 :3* ৫০ 2592 ৪ ১% তি 


১৭. তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০ “ছওম' অধ্যায় । 
১৮. মুসলিম হা/১০৭৯; বুখারী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/১৯৫৬ “ছওম” অধ্যায় । 
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_% “তুমি হাদীছ লেখ । মনে রেখ, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে 
বলছি, এই যবান থেকে “হক' ব্যতীত কিছুই বের হয় না” ।১৯ 

(গ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ"তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এরশাদ করেন, 
শা» শত ৫৭০ চু এ ডি ঞ। ০ 8৫ ৮৮০ ১৩৬০ রড 
৮ ৮০ 2 2 4) 5৮৫ 4512 ৮ জীপিলেরা ৭ 
০৮ 39০০ 6০৮ ১০ ৪ ৯2 “তোমাদের নিকটে রামাযান মাস 
আগমন করেছে । যা বরকতমপ্তিত মাস। আল্লাহ এ মাসের ছিয়াম তোমাদের 
উপরে ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা থাকে, 
জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ থাকে ও বড় শয়তানগুলি শৃঙ্খলিত থাকে । এ 
মাসে একটি রাত আছে, যা হাযার মাসের চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের 
কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল, সে (আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত থেকে) বঞ্চিত হ'ল” ।১০ 
(ঘ) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 
০৮ ৩৮ জে তি উদ ধ্ ) ০০৮ 2৩ না ২5 ৬ 
১ ৮০২] ও তখ, বেড তে ৫ *, “এই মাস তোমাদের নিকট 
উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাযার মাসের 
চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল, সে সকল 
কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'ল । আর হতভাগারাই কেবল এ রাতের কল্যাণ থেকে 
বঞ্চিত হয়” । ২১ 

উদয়াচল ও অস্তাচলের পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লায়লাতুল 
কৃদরে পার্থক্য হবে । যেখানে যে সময় এই রাত উপস্থিত হবে, সেখানে সেই 


সময় রাতে উক্ত ছওয়াবের আশায় ইবাদত করতে হবে । এ সময় প্রতি রাত্রির 
শেষ তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ পাক নিয় আকাশে নেমে আসেন ও বান্দার প্রার্থনা 


১৯. হাকেম হা/৩৫৯; আহমাদ হা/৬৮০২; দারেমী হা/৪৮৪, সনদ ছহীহ। 
২০. নাসাঈ হা/২১০৬; আহমাদ হা/৮৯৭৯; মিশকাত হা/১৯৬২। 
২১. ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৪; মিশকাত হা/১৯৬৪ “ছওম* অধ্যায় । 
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শ্রবণ করেন।২ তিনি কিভাবে নামেন, এ সময় তার আরশ খালি হয়ে যায় 
কি-না, এগুলি স্লেফ শয়তানী খটকা মাত্র। কেননা গায়েবী বিষয়ে লৌকিক 
জ্ঞানের কোন প্রবেশাধিকার নেই । এ বিষয়ে নবী-রাসূলদের উপর বিশ্বাস করা 
ব্যতীত কোন উপায় নেই। বন্ততঃ না দেখে বিশ্বাস করার নামই হ'ল ঈমান। 
আর ঈমানের উটি স্তম্ভের প্রতিটিই হ'ল অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এর 
বিপরীত হ'ল কুফরী । 


মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহকে সরাসরি দেখতে চাওয়ার অপরাধেই ৭০ 
জন ইহুদী নেতা আন্রাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছিল৷ পরে মুসা (আঃ)-এর প্রার্থনা 
কবুল করে আল্লাহ তাদের পুনরায় জীবিত করেন (বাকারাহ ২/৫৫-৫৬)। আল্লাহ 
আমাদেরকে শয়তানের ধোকা থেকে হেফাযত করুন! 


ছিয়ামের সবচেয়ে বড় ফযীলত এই যে, আল্লাহ নিজ হাতে এর ছওয়াব 
দিবেন। নিঃসন্দেহে তা সবচাইতে বেশী এবং যা কল্পনারও বাইরে । 


হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হণতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছছোঃ) এরশাদ করেন, 
45285565221 810 
কে তি ৩৩০) উচিত 6 ও ভঠ৮ উঠি এ এডি টি খু এ 
০৮০) "১ ৮১49 ০8) ৪ এ ৮৯) 579 এ ৮৯ ০৬৮ ০ 
১৫০০৮০ 7৯ এ 3 এজ ০৫03 ০40] হে) ১ ও এ 
০০ ভন এ 5 2৩ এত ডে ১৪ বিএ এ ৬৪৮ ৯৬ 
'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশ" গুণ 


প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, তবে “ছওম" ব্যতীত । কেননা ছওম কেবল 
আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই এর পুরস্কার দেব। সে তার 


২২. কৃদর ৯৭/৪-৫ আয়াতঃ বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩, রাবী 
আবু হুরায়রা (রাঃ)। 
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যৌনাকাভ্ফা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম 
পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি তার ইফতারকালে, 
অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকটে 
মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময়। ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন 
তোমাদের কেউ ছিয়াম পালন করবে, তখন সে কোন মন্দ কথা বলবে না ও 
বাজে বকবে না। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন সে 
যেন বলে, আমি “ছায়েম” ।২ 

উক্ত হাদীছে ছিয়ামের গুরুতৃপূর্ণ কিছু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন (১) অন্য 
সকল সৎকর্মের মধ্যে ছিয়ামকে আল্লাহ নিজের জন্য খাছ করে নিয়েছেন। 
সেকারণ অন্ধকারে বা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছায়েম কখনোই খানাপিনা ও 
যৌনসস্তোগ করে না স্রেফ আল্লাহ্‌র ভয়ে । আর কতই না ভাল হ'ত, যদি না 
সে আল্লাহ্‌র ভয়ে অন্য পাপও না করত! (২) ছায়েমের পুরস্কার আল্লাহ নিজ 
হাতে দিবেন। যার অর্থ এই পুরস্কারের কোন সীমা-পরিসীমা নেই । আল্লাহ 
বলেন, 856 ৬৩০235৩55০৬ 0১৪ ও ৮৮১২৫ ৬১১১০ “কোন্‌ 
সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম খণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে 
বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন? (বোকারাহ +২৪৫)। আর ছিয়াম হ'ল আল্লাহকে 
দেওয়া অগ্রিম খণ সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্পূর্ণ খণ। মানুষ মানুষের খণ 
পরিশোধ না করলেও আল্লাহ অবশ্যই তার বান্দার খণ পরিশোধ করবেন 
এবং বহুগুণ বেশী ফেরৎ দিবেন। 

ছিয়ামের গুরুত্বের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, ছায়েম কেবল আমারই জন্য 
খানাপিনা ও যৌনসন্তভোগ হ'তে বিরত থাকে । এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় 
রয়েছে। যেমন (কে) আল্লাহ্‌র নিষেধ সমূহ হ'তে বিরত থাকা । (খ) আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করা । (গ) কষ্টকর বিষয় সমূহের উপর ছবর 
করা। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্তা, দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ইত্যাদি। আর ছবরের 


পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ বলেন, ৮৮ 9 ১০৯ 33৮. 9% ০ 


২৩. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১ (১৬৪); ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮; মিশকাত 
হা/১৯৫৯। 
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“নিঃসন্দেহে ধের্যশীলগণ তাদের ধৈর্যের পুরস্কার, পাবে অপরিমিত ভাবে' 
(রুমার ৩৯/১০)। তিনি অন্যত্র বলেন, 7০৪ হু 1) ৪ টি? 


'ধৈর্যধারণের পুরস্কার হিসাবে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান 
করবেন' দোহর ৭৬/১২)। 


(৩) “ছায়েমের জন্য দু'টি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে। একটি হ'ল তার 
ইফতারকালে'। কারণ ছিয়ামের এই আনন্দ হ'ল নিষ্কাম। যাতে থাকে প্রচুর 
মানসিক তৃত্তি। দুনিয়ার কোন কিছুর সাথে যার তুলনা হয় না। এছাড়া ছিয়াম 
সঠিকভাবে পালনের পর তিনি আল্লাহ্‌র দেওয়া পবিত্র ও হালাল রূযী দিয়ে 
ইফতার করছেন এবং তার অশেষ রহমত ও মাগফেরাত লাভে ধন্য হচ্ছেন। 
অথচ বহু লোক এই অনুগ্ধহ থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা ছিয়াম রাখেনা এবং 
এই গভীর আত্মতৃপ্তি ও পবিত্র আনন্দ লাভ করেনা । অথচ তারাও খেয়ে-দেয়ে 
ফুর্তি করে, যেমনটি অন্য জীব-জন্ত করে থাকে । তাদের মধ্যে ফুর্তি আছে, 
কিন্তু তৃপ্তি নেই। আনন্দ আছে, কিন্তু সুখ নেই। এ তৃপ্তি ও সুখ কেবল 
ঈমানদাররাই পায়, অন্যেরা নয়। ফালিল্লাহিল হামৃদ ॥ 

মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য ভক্ষণের জন্য শর্ত হ'ল দু'টি : পবিত্র ও রুচিকর 
হওয়া এবং হালাল হওয়া । আল্লাহ বলেন, ১০১0। এ ৩৪195 ০৭৫ রা 
৬৮ ১০৪ ০৮ ০১04 ১ 3% (প ২১৬. “হে মানব জাতি! 
তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক 

অনুসরণ করো না। নিশ্যয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র' (বাকারাহ ২/১৬৮)। 
রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, -০//৩ (২৬ 3 হস 4৯১৫ ১ হারাম খাদ্যে 
পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না" ।৯ সেকারণ নিজের গাছের কলা পচা 


হ'লে তা খাওয়া যাবেনা । আবার চুরি করা কলা সুন্দর হ'লেও তা ভক্ষণ করা 
যাবেনা । 


অতএব ইফতারকারী ও যিনি ইফতার করাবেন, উভয়ে এ ব্যাপারে সতর্ক 
থাকবেন। যিনি ইফতার বা সাহারী করান, তার দেওয়া ইফতারে বা 


২৪. বায়হাকী, শোঁআবুল ঈমান হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২৭৮৭, রাবী আবুবকর (রাঃ); 
ছহীহাহ হা/২৬০৯। 
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7727 ১ 
সৎকর্ম করে, নিত 
প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্ততঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের 
প্রতি যুলুমকারী নন' (হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)। তিনি বলেন, 7১ 59) 57 ১? 
০৪০০ একের বোঝা অন্যে বহন করবেনা” (আন'আম ৬/১৬৪)। অতএব 
ছায়েম কেবল মেষবানের কল্যাণের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করবেন। 

দ্বিতীয় আনন্দ হ'ল আল্লাহ্র সাথে দীদারকালে”। সেদিন আল্লাহ খুশী হয়ে 
তাকে নিজ হাতে অঢেল পুরস্কার দান করবেন। যারা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য এবং 
নিজেকে পবিত্র করার জন্য ছিয়াম রেখেছে, কাউকে দেখানো বা শুনানোর জন্য 
নয় বা গতানুগতিক ছিয়াম নয়, কেবল তারাই এই সৌভাগ্য লাভ করবেন । 

(৪) “তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকটে মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময়' । 
7 798 পার আর 


নন পি জা তত 
কিয়ামতের দিন মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময় হবে” ।২৫ 


কেননা এটি আল্লাহ্র জন্য ছিয়ামের কারণে হয়ে থাকে, অন্য কারণে নয়। 
ফলে সেটি আল্লাহ্‌র নিকটে অতীব প্রিয় । যদিও দুর্গন্ধ হওয়ার কারণে মানুষের 
নিকট অপ্রিয় । অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, ছায়েমকে তার মুখ দুর্গন্ধযুক্ত 
রাখতে হবে । বরং সে প্রয়োজনে সকাল-বিকাল নিয়মিত মিসওয়াক করবে, 
যাতে দুর্গন্ধ না হয়। কেননা সে মিসওয়াক করুক বা না করুক, কিয়ামতের 
দিন তার মুখ অবশ্যই মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময় হবে। এর মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌র নিকটে ছিয়ামের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়। 


“মিসওয়াক' দ্বারা প্রচলিত কাচা বা শুকনা ডালের মিসওয়াক ও পেস্ট-ব্রাশ 
সবকিছুকে বুঝায় । রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এরশাদ করেন, 


২৫. মুসলিম হা/১১৫১ (১৬৩); বুখারী হা/১৯০৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) । 
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390০ 45 0 9550 ০৫ ৮6 76 সন এত 25 সি 
“দি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না হ'ত, তাহ'লে আমি তাদেরকে 
এশার ছালাত দেরীতে এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ 
দিতাম'।৯ এখানে প্রতি ছালাতে' অর্থ প্রতি ছালাতের জন্য ওযু, করার 
সময়'। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, ৮৮৮ ৩ ৩ ও ৮৯৮) 3৫ ৩ 
প্রত্যেক ওযুর সাথে বা সময়ে ।১৭ অত্র হাদীছ মেনে চললে ছায়েমের মুখে 
দুর্গন্ধ হওয়ার অবকাশ থাকবে না। কিছু ভাই মুছাল্লায় দাড়িয়ে পকেট থেকে 
যয়তুন ডাল বের করে দ্রুত মিসওয়াক শেষে কুলি করা ছাড়াই সেটি পকেটে 
রেখে ছালাত পড়েন। এটি পবিভ্রতার বিরোধী । 
হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, 3.5 807 
সা ০৮ ৮; মিসওয়াক হ'ল মুখ পবিত্রকারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
অর্জনকারী+ ।২” অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম । 


(৫) “ছিয়াম হ'ল ঢাল স্বরূপ" ৷ কারণ এটি ছায়েমকে যাবতীয় বাজে কথা ও 
বাজে কাজ থেকে বিরত রাখে । প্রবৃত্তির চাহিদা ও যৌনাকাজ্জা দমিত করে। 


যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, 75 ১.৮ 
04০০ হ্্] ৯ 5848 'জাহান্নাম বেষ্টিত হয় আছে রত 
সমূহ দ্বারা এবং জান্নাত বেষ্টিত হয়ে আছে কষ্টসমূহ দ্বারা” ।২ ্ি 


“ছিয়াম মুমিনের দেহজগত ও মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এটি 
যৌনাকাজ্ষাকে দমিত করে। এটি ছগীরা ও কবীরা গোনাহ থেকে মুমিনকে 
বিরত রাখে । সেকারণ এটি ঢাল স্বরূপ। 


২৬. বুখারী হা/৭২৪০; মুসলিম হা/২৫২; মিশকাত হা/৩৭৬ “পবিভ্রতা' অধ্যায়-৩, “মিসওয়াক' 
অনুচ্ছেদ-৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 

২৭. আহমাদ হা/৭৫০৪ ও বুখারী- তা'লীকৃ “ছওম' অধ্যায়, ২৭ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা 
(রাঃ); আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭০, ১/১০৯ পৃ. । 

২৮. নাসাঈ হা/৫; আহমাদ হা/২৪২৪৯; মিশকাত হা/৩৮১; ছহীহুল জামে হা/৩৬৯৫। 

২৯. বুখারী হা/৬৪৮৭; মুসলিম হা/২৮২২; মিশকাত হা/৫১৬০ “রিকনকৃ' অধ্যায়, রাবী আবু 
হুরায়রা (রাঃ)। 
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(ক) হযরত জাবের বিন আবুলাহ (রাঃ) রি বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এরশাদ 
করেন, ০১0 ৩৪ 25 চে ০০ হে নো | “ছিয়াম হ'ল ঢাল 
রা মারাথিনেন্রাী। নিভেকে জাহানের আন অে হীচাতে 
পারে? | 

(খে) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাঃ) 
যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 

০০ঠি চল] ৩০৪ ডি 2 জঞ। (৫৭ ০০ শপ 2 
রা ডি ০৪ রনি ৮০ 58 নি “হে যুবক সম্প্রদায়! 
তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা যেন বিবাহ করে । কারণ 
বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখতে এবং গুপ্তাঙ্গের হেফাযতে অধিক কার্যকর হয়। 
আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন ছিয়াম রাখে । কেননা এটি তার 
জন্য কর্তনকারী' ।১ অর্থাৎ যৌনাকাক্কা কর্তনকারী। 

(গ) বিবাহে অসমর্থ ছাহাবী ওছমান বিন মায “উন (রাঃ) নিজে “খোজা' (খাসী) 
হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, -৫৮-। এ ডি 
“আমার উম্মতের খোজাকরণ হ'ল ছিয়াম পালন করা” ।*২ কেননা এটি 
যৌনাকাজ্কাকে দমন করে । 


(৬) ৬৬৫১৬ 'ন্দ কথা বলবেনা” যা মানুষকে যৌনতায় প্রলুব্ধ করে। যেমন 
কথার যেনা হ'ল বলা, চোখের যেনা হ'ল দেখা, কানের যেনা হ'ল শোনা, হাতের 
যেনা হ'ল ধরা, পায়ের যেনা হ'ল এগিয়ে যাওয়া, মনের যেনা হ'ল কামনা করা। 
অতঃপর গুপ্তাঙ্গ সেটিকে বাস্তবায়িত করে" | এজন্য সকল পর্ণো সাইট ও বাজে 
সাহিত্য থেকে দুরে থাকতে হবে । গৃহের পরিবেশকে ছবি-মূর্তি ও গান-বাজনা 


৩০. আহমাদ হা/১৫২৯৯; ছহীহুল জামে হা/৪৩০৮। 

৩১. বুখারী হা/৫০৬৬; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০। 

৩২. শারহুস সুন্নাহ ১/৩৬৪ পৃ. আহমাদ হা/৬৬১২; ছহীহাহ হা/১৮৩০। 

৩৩. বুখারী হা/৬২৪৩,; মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬, রাবী আবু হুরায়রা (রোঃ)। 
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হ'তে মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও সকল প্রকার মিথ্যা এবং অনর্থক কথা ও 
কাজ হ*তে বিরত থাকতে হবে । 


(ক) সফলকাম মুমিনের গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, ৬ ০৮ ৮১ ০0 
-১৯৮০৯ খারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে দূরে থাকে" (মিনু ২৩/৩)। (খ) 
তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 755 ৩545 3 (505 
-00105 1552 5851১521512 “যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। আর যখন তারা 
অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্বভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' 
(কান ২৫/৭২)। (গ) তিনি আরও বলেন, £৫ 1১:৮০ 9240 1৮৬ 19 
-08৮০০। এ ও 2৪595 এও এ 159? যখন তারা 
অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, আমাদের কাজ 
আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের ৷ তোমাদের প্রতি সালাম (অর্থাৎ 
পরিত্যাগ)। আমরা মূর্খদের সাথে কথায় জড়াতে চাই না" (কাছাছ ২৮/৫৫)। 


রামাযানে ছায়েমদের মধ্যে উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য সমূহের মাসব্যাপী 
নিয়মিত অনুশীলন হয়ে থাকে । 

আবুবকর বিন দাস্সাহ (মৃ. ৩৪৬ হি.) বলেন, আমি ইমাম আবুদাউদ (রহঃ)- 
কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন আমি রাসূল ছাঃ) থেকে ৫ লক্ষ হাদীছ 
লিপিবদ্ধ করেছি। তার মধ্য থেকে আমার এই সুনান গ্রন্থে “আহকাম” বিষয়ে 
৪৮০০ হাদীছ বাছাই করেছি। কিন্তু “যুহদ' (নিয়া ত্যাগ) ও 'ফাযায়েল' 
(মাহাত্য) সম্পর্কে কোন হাদীছ জমা করিনি । কারণ আমি মনে করি, একজন 


মুমিনের তার দ্বীনের জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট। (১) ১৫৬ 0৫ ০ 
“সকল কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল" । (২) ৮ ০7০3 2 ০১০ 
০2 45 হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট । আর উভয়ের মধ্যবর্তী বহু 


বিষয় রয়েছে অস্পষ্ট । যে ব্যক্তি অস্পষ্ট বিষয়ে পতিত হ'ল, সে এ রাখালের 
মত, যে আইলের নিকটে পশু চরায়। যেকোন সময় অন্যের ফসলে পশু ঢুকে 
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পড়তে পারে । (৩) -4১৫ 3 6 ব্্ ০৮৭ ৩৭ ৩:০৮ ১% 'ুন্দর 
ইসলামের নিদর্শন হ'ল অহেতুক কাজ পরিহার করা" । (৪) ১5:০1:% ১ 
_4 ২৪ ৩ এ (৯ ৬ “কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না, যতক্ষণ 
না সে তার অপর ভাইয়ের জন্য সেটা ভালবাসে, যেটা সে নিজের জন্য 
ভালবাসে? ।* 

মন্দ সমূহের মধ্যে সেরা হ'ল মদ ও ব্যভিচার । সেই সাথে সকল মন্দ কথা ও 
কর্ম এবং হারাম উপার্জন সমূহ এর অন্তর্ভূক্ত। কষ্ট সমূহের মধ্যে সেরা হ'ল 
নিয়মিত পাচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ও যাকাত দেওয়া এবং ছিয়াম পালন 
করা । সেই সাথে সকল সুন্দর কথা ও কর্ম এবং হালাল উপার্জন সমূহ এর 
অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটির পরিণাম জাহান্নাম এবং দ্বিতীয়টির পুরস্কার জান্নাত। 
ছিয়াম মুমিনকে সকল ফাহেশা কাজ থেকে বিরত রাখে বিধায় এটি জাহান্নাম 
থেকে বাচার ঢাল হিসাবে গণ্য । পক্ষান্তরে ছিয়াম সকল নেকীর কাজে উদ্বুদ্ধ 
করে বিধায় এটি জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হিসাবে গণ্য । এদিকে ইঙ্গিত করেই 
রাসূল ছোঃ) উদাহরণ স্বরূপ বলেন, ১ ৬৯ ১৬ ১০০0৮৮০৩৩৬9 
০৮৮ অতএব যখন তোমাদের কেউ ছিয়াম পালন করে, তখন সে মন্দ 
কথা বলবে না ও বাজে বকবে না' (বৃঃ মুঃ)। 


৩৪. শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হি.), “আওনুল মা“বুদ শরহ সুনান আবু দাউদ, 
তাহকীক : আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ ওছমান (মদীনা : মাকতাবা সালাফিইয়াহ, ২য় মুদ্বণ 
১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খু.) মুহাক্কিকের ভূমিকা ১/৫ পু.); বাদরুদ্দীন “আয়নী হানাফী (৭৬২- 
৮৫৫ হি.), 'িমদাতুল কারী শরহ ছহীহুল বুখারী (বৈরূত : দার এহইয়াউত তুরাছিল 
“আরাবী, তাবি) ১/২২ পৃ. । 

(১) বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১; (২) বুখারী হা/২০৫১; মুসলিম 
হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২; (৩) তিরমিযী হা/২৩১৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; 
মিশকাত হা/৪৮৩৯; (৪) বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১। উল্লেখ্য 
যে, উমদাতু কারী-তে -+ এ ০ ০৮ ০০৩৮ ৫% পন ১৪3 
লিখিত হয়েছে। যা বর্ণিত হয়েছে হিলইয়াতুল আউলিয়া-তে ৮/২৫ পৃ. । যা কোন হাদীছ 
নয়, বরং ইবরাহীম বিন আদহাম (মূ. ১৬২ হি.)-এর বক্তব্য । যাতে কেবল ₹._৯৮-এর 


বদলে ৬৮% রয়েছে। ফলে দু'টির মর্ম একই । 
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(৭) ২০: ১ “বাজে বকবে না' অর্থ চিৎকার দিয়ে ঝগড়া করবে না (বুখারী 
হা/১৯০৪)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 0৯ ১? “মুর্খের মত আচরণ করবে না' 


(বুখারী হা/১৮৯৪)। কারণ মুর্খরাই ঝগড়ার সময় চিৎকার দেয় ও ফাহেশা কথা 
বলে। যা ছিয়ামের ধর্মীয় ভাবগান্টীর্ষের বিপরীত । ছায়েম কখনো অহেতুক 
ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না। বরং সাধ্যমত তা হ'তে বিরত থাকবে। কেননা রাসূল 


(ছাঃ) বলেন, -৮। 4001 &। রা 0 +০ আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে 
অপ্রিয় এ ব্যক্তি, যে কাটহুজ্জতী ঝগড়াটে*।৩ প্রতারক, চোগলখোর ও 
মামলাবাজ লোকেরা এর মধ্যে শামিল। 

(৮) 4 ১ ১০ ঠ ওড “দি কেউ তাকে গালি দেয় বা লড়াই করতে 
আসে তখন সে যেন বলে, আমি ছায়েম'। এর অর্থ সে কাউকে শুরুতে গালি 
দিবেনা বা মারার জন্য উদ্যত হবেনা । কেউ গালি দিলে বা মারতে এলে 
পাল্টা গালি দিবে না বা মারবে না। বরং চুপ থাকবে এবং কথায় বা আচরণে 
বুঝিয়ে দিবে যে, সে ছায়েম (শিরকীত)। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, ৮: ০০ 
-”2 4059 ১৯.১ "মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী ও তার সাথে যুদ্ধ 
করা কুফরী; ৩৬ 

একবার জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ₹-০ঃ 3 “তুমি ক্রুদ্ধ হয়োনা*। তিনি 
কয়েকবার একই কথা বলেন' ।৩' তিনি বলেন, (4 2০৩ 4১5৫। ০ 
_২ এ ও এ ৬0 | ১৩ এ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে কুত্তিতে 
অপরকে হারিয়ে দেয়। বরং শক্তিশালী এ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে 
দমন করে” ।৩ তিনি আরও বলেন, 44) ০545 4০০ ০5 ০ ০০৫2০ 


৩৫. বুখারী হা/৭১৮৮; মুসলিম হা/২৬৬৮; মিশকাত হা/৩৭৬২, রাবী আয়েশা (রাঃ)। 

৩৬. বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; মিশকাত হা/৪৮১৪, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রোঃ)। 

৩৭. বুখারী হা/৬১১৬; মিশকাত হা/৫১০৪ "শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় “ক্রোধ ও অহংকার" 
অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 

৩৮. বুখারী হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১০৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) । 
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_্। 2 ১০০ “যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী ও তার 


দুই পায়ের মধ্যবর্তী দু”টি বস্তর (অর্থাৎ যবান ও গ্রপ্তাঙ্গের) যামিন হবে, আমি 
তার জন্য জান্নাতের যামিন হব, ৯ 


আল্লাহ বলেন, (551১ 4০ টিং ৫ ৬১ 2 47 5354 

টা ৩91 ১৮০ ০৮৪ খু আেঞ্ ০৩ ৮ প্র ব্রি ৬ ৪ এএ 

6 ৮ 3 মী 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ'তে পারে না। তুমি উত্তম 
দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন 

(তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে, (৩৪)। “এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই 

হ'তে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গ্তণের অধিকারী কেবল তারাই 

হ'তে পারে, যারা মহা সৌভাগ্যের অধিকারী” (ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ 

৪১/৩৪-৩৫)। 

ছিয়াম ও কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট শাফা“আত করবে : 

হযরত আব্দুল্লাহ বিন “আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, 


24০) 226 ৮০ ও | চা (৫১) ১৩ টিটি ০৩০] 


এ ৩৯১১৫ 22 226 5) ১০) 5 5০4০ 40০ ১০196519 
-১৪০$ এড “ছিয়াম ও কুরআন ক্য়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সুফারিশ 
করবে । ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় 
খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ'তে বিরত রেখেছিলাম । অতএব তার 
ব্যাপারে তুমি আমার সুফারিশ কবুল কর । কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের 
বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম । অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার 
সুফারিশ কবুল কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুফারিশ 


518০ 


কবুল করা হবে । 


৩৯. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২ “দোআ সমূহ" অধ্যায় “সালাম' অনুচ্ছেদ, রাবী 
সাহল বিন সাদ (রাঃ) । 
৪০. বায়হাকী শোআব হা/১৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৬৩; ছহীহ আত-তারগীৰ হা/৯৮৪ । 
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অত্র হাদীছ ও অন্যান্য যেসব হাদীছে আমল কর্তৃক সুফারিশের কথা এসেছে, 
সেগুলিকে এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। সেখানে যুক্তিবাদী ভ্রান্ত 
ফের্কাসমূহের ন্যায় কোনরূপ তাহরীফ ও তাবীল অর্থাৎ পরিবর্তন ও দূরতম 
ব্যাখ্যা করা যাবে না। এগুলি গায়েবী বিষয়। যার উপর ঈমান আনা 
ওয়াজিব । আর মুস্তাক্ীদের প্রথম গুণ হ'ল গায়েবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা 
(বাকারাহ ২/৩)। যেসকল গায়েবী বিষয় আল্লাহ ও তার রাসুল (ছোঃ) কর্তৃক 
বর্ণিত, অন্য কারু দ্বারা নয়। 

মনে রাখা আবশ্যক যে, কিয়ামতের শেষ বিচারের দিন নিজের দেহ ত্বক ও 
হাত-পা কথা বলবে (হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৯-২১)। এমনকি তার বান্দা কি কি 
করেছে, যমীন সবই বলে দেবে আল্লাহ্‌র হুকুমে (ঘিলযাল ৯৯/৪)। অতএব 
ছিয়াম ও কুরআন কর্তৃক সুফারিশ করায় বিস্ময়ের কিছু হবে না। 


ছওম হ'ল জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম : 

হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, ২ ৫ ৬১ ০॥ ০১০ 
4 05 এ ধর ০০০ ৩ 2 0৪ ক ৯ 12৯ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি ছিয়াম রাখ । এর কোন তুলনা নেই" ।*১ 
(ক) হযরত সাহল বিন সাদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাঃ) এরশাদ 
রুরেন, ৩ 255 ৬5 81485 জি ৫ হুডি 
-৩৯/০। জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম 
রাইয়ান" । ছায়েম ব্যতীত এ দরজা দিয়ে কেউ প্রবেশ করবে না' ৯২ 


এর দ্বারা কেবল রামাযানের ছিয়াম নয়, অন্য সময় নফল ছিয়াম 
পালনকারীদেরকেও বুঝানো হয়েছে । এতে ছিয়ামের ফযীলত ও ছায়েমদের 


৪১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২৫-২৬; হাকেম হা/১৫৩৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৬। 
৪২. বুখারী হা/৩২৫৭; মিশকাত হা/১৯৫৭। 
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উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে (মিরকাত)। অতঃপর একই ব্যক্তি যখন ছায়েম 
ও কায়েম হবে, তখন তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। 


(খ) হযরত আমর বিন মুর্বাহ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, 
92 উর ৮8786 78০ উরি" 22166 2-5 রে 5৫ 755-4 
20] ৮5191 এ ০৯৮১ ৪: ৩৮১ 7৮5 এ আ। ৬ | 5] এ) ৪০৯ 
৪৮. 2 চি এ. 8 ৬ পা এ:০ ৩) পেট রি র্‌ %৭ু & ৪ % ৪ ৮ 
০৮৯০] 20192] ওলকঠি এ 0১৮9 ৬5 ক মি! এ! 90 ৬০ 
দি 25 ৬ শা 25842554057 ৬১7 28 ভি 
গানও 
“জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমি যদি কালেমা শাহাদাত পাঠ করি, পাচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, 
যাকাত প্রদান করি এবং রামাযানের ছিয়াম ও ক্য়াম করি, তাহলে আমি 
কাদের মধ্যে গণ্য হব? তিনি বললেন, তুমি ছিদ্দীক ও শহীদগণের মধ্যে গণ্য 
হ্‌বে' এ 
(গ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন একদিন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 
পা ঠিতি ভেচ কা গদি 2 20 ৮ 2 ৩৫ ০৯১) টা ঘি 


জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহুত হবে (যেমন মুছল্্রী, মুজাহিদ, দানশীল ও 
ছায়েমদের দরজা)। তখন আবুবকর বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের 
প্রয়োজন নেই (একটি দরজাই যথেষ্ট)। তবে আসলে কি কেউ সকল দরজা 


দিয়ে আহৃত হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বললেন, ৩৫ ১৮৮? ্প 
-৪5 হ্যা, আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে" ।** আল্লাহ 
আমাদেরকে এ সকল পবিভ্রাত্সাগণের সাথে জান্নাতের অধিবাসী করুন-আমীন! 


৪৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০০৩। 
8৪. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ “যাকাত” অধ্যায়-৬, “দানের 
মাহাত্ম্য অনুচ্ছেদ-৬। 
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আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সাঁদী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, “ছিয়াম 
হ'ল তাকুওয়া অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম | কেননা (১) এর মধ্যে রয়েছে 
আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সমূহ পরিপালন। ছায়েম আন্মাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের 
উদ্দেশ্যে খানাপিনা ও যৌনসম্তোগ সহ অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্ত সমূহ থেকে 
নিজেকে বিরত রাখে । যা তাকৃওয়ার একটি গুরুতৃপূর্ণ অংশ। (২) সে 
আল্লাহ্‌র ভয়ে বহু কাম্য বস্ত থেকে নিজেকে বিরত রাখতে অভ্যস্ত হয়। (৩) 
ছিয়াম মানব দেহে শয়তানের যাতায়াত পথকে সংকীর্ণ করে দেয়। কেননা 
ছিয়াম দেহকে দুর্বল করে। ফলে তার পাপ কম হয়। (৪) ছায়েম বেশী বেশী 
আন্নাহ্‌র আনুগত্যশীল কাজ করে থাকে । যা তাক্‌ওয়ার স্বভাব সমূহের অন্ত 
ভূক্ত। (৫) ধনীরা ক্ষুধার স্বাদ আস্বাদন করে। যা তাদেরকে অভাবপ্রস্ত ও 
নিঃস্বদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে। এটিও তাক্‌ৃওয়ার স্বভাব সমূহের অন্ত 
ভূক্ত' ।৯৫ সেই সাথে স্বাস্থ্যগত উন্নতি ও স্থিতি লাভ হয় । যা মুমিনকে আল্লাহ্‌র 
ইবাদতে ও নৈকট্যশীল কর্মসমূহে যোগ্য ও উৎফুল্প রাখে। ফলে সে 
ব্য়ামতের দিন উৎফুল্প চেহারা নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে দপ্তায়মান হয় €গোশিয়াহ 
৮৮/৮)। 

ইতিবৃত্ত : 

একই উদ্দেশ্যে ছিয়াম পূর্বেকার উম্মতগুলির উপরেও ফরয ছিল (বাকারাহ 
২/১৮৩)। তবে আহলে কিতাব ইহুদী ও নাছারাদের নিয়ম ছিল যে, ইফতার 
ছাড়াই রাতে ঘুমিয়ে গেলে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের উপর খানাপিনা ও 
যৌনসন্তোগ নিষিদ্ধ ছিল। রামাযানের ছিয়াম ফরয হবার প্রথম দিকে 
মুসলমানদের উপর একই নিয়ম ছিল। কিন্তু সেটি কষ্টকর হওয়ায় তা বাতিল 
(কে) হযরত বারা বিন 'আযেব রোঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 


282৬ 4234155005-1% -00 রক 


তি 37287885175 5267 


৪৫. আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সাদী (১৮৮৯-১৯৫৬ খু.), তাফসীর সুরা বাক্বীরাহ ১৮৩ 
আয়াত। 
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503916 0৬ এন ভ 90531 2৮ ৩ 5 তত (8 ৮ 
এতে পে গর ক্র 4 হু 2 25 তি এ এন 2 
দুখ ৮৩ % ১ ৪ এত প্র ৩৯ সর 
রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছিয়াম অবস্থায় ইফতারের সময় হয়ে গেলে 
তারা খেতেন না। কায়েস বিন ছিরমাহ আনছারী ছায়েম ছিলেন। অতঃপর 
কি? স্ত্রী বলল, নেই । তবে আমি যাচ্ছি, দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কি-না। 
তিনি সারা দিন শ্রমজীবী ছিলেন। ফলে দ্রুত চোখ বুজে এল । অতঃপর স্ত্রী 
এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে বলে ওঠেন, হায় দুর্ভাগ্য! পরদিন দুপুরে তিনি ক্ষুধায় 
বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করা 
হ'ল। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাধিল হয়, ৮:০১। ৮ 05৫ ৬1929919159 
০0 50005011955 ১ 22৯০0 ০০ 0৪ ৮টি 'আর তোমরা 
খানাপিনা কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ্র রেখা 
তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত” 
(বাকারাহ ২/১৮৭)।৯১ অর্থাৎ ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখ। 
ইফতারের পূর্বে ঘুমিয়ে গেলে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নয়। 
০14 ৬] রাত্রি পর্যন্ত' অর্থ রাত্রির আগমন তথা সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এখানে “রাত্রির 
কালো রেখা' অর্থ ছুবহে কাষেব এবং “ফজরের শুভ্ররেখা' অর্থ ছুবহে ছাদেক। 
এর অর্থ কালো সুতা ও সাদা সুতা নয়, যা অনেকে ধারণা করেন । উক্ত ভুল 
ধারণা নিরসন কল্পেই থা 0৮ « (ফজরের শুত্ররেখা) আয়াতাংশটি ব্যাখ্যা 
হিসাবে পরে নাধিল হয়' ৪" 


৪৬. বুখারী হা/১৯১৫ “ছওম* অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ । 
৪৭. বুখারী হা/১৯১৭, রাবী সাহল বিন সাদ (রাঃ); তাফসীর ইবনু কাছীর । 
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রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, যখন সূর্য অস্ত যায় এখান থেকে এবং রাত্রি আসে 
এখান থেকে, তখন যেন ছায়েম ইফতার করে? ।*” অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে 
ছায়েম ইফতার করবে । দেরী করবে না। 


ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ফজর দু'টি । একটি ছুবহে কাযেব। অর্থাৎ যখন 
রাত্রির শেষ দিকে পূর্বাকাশে দীর্ঘ সাদা আভা দেখা যায়। এটি (সাহারী) 
খাওয়াকে হারাম করেনা এবং ফেজরের) ছালাতকে হালাল করে না। দ্বিতীয়টি 
ছুবহে ছাদেক যা দীর্ঘ লাল আভাযুক্ত। যা (সাহারী) খাওয়াকে হারাম করে এবং 
(ফজরের) ছালাতকে হালাল করে' ৯৯ তীল্কৃ্‌ বিন আলী (রাঃ) বলেন, 1১ 
-/১৯9 (০০5 ৩1293 “তোমরা (সাহারীর) খানা-পিনা করতে থাক, 
যতক্ষণ না (ছুবহে ছাদিকের) লাল আভা ফুটে ওঠে' ।৫* অর্থাৎ ফজর হয়। 


(খ) বারা বিন “আযেব রোঃ) বলেন, রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে ছাহাবীরা 
পুরা মাস স্ত্রীর নিকটবর্তী হতেন না। কিন্ত ইতিমধ্যেই অনেকে খেয়ানত করে 
ফেলেন। তখন বাকারাহ ১৮৭-এর আয়াতাংশটি নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ 


'আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা খেয়ানত করেছ। তিনি তোমাদের ক্ষমা 
করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন । অতএব এখন তোমরা স্ত্রীগমন 
কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা সন্ধান কর' (অর্থাৎ 
সন্তান কামনা কর)।*১ 


(গ) একই মর্মে আব্দুল্লাহ বিন কাব বিন মালেক (রাঃ) স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা 
তাহ'লে তার জন্য খানাপিনা ও স্ত্রীসম্তোগ পরদিন ইফতার পর্যন্ত নিষিদ্ধ 
থাকত । অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্বীাৰ (রাঃ) একদিন সকালে এসে রাসূল 
(ছাঃ)-এর নিকট রাতের বেলায় তার ঘুমন্ত স্ত্রীর উপর পতিত হওয়ার বিষয়টি 


৪৮. বুখারী হা/১৯৫৬; মুসলিম হা/১১০১ প্রভৃতি, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ)। 
৪৯. হাকেম হা/১৫৪৯; ছহীহ ইবনু খৃযায়মাহ হা/১৯২৭। 

৫০. তিরমিযী হা/৭০৫; আবুদাউদ হা/২৩৪৮; ছহীহাহ হা/২০৩১। 

৫১.বুখারী হা/৪৫০৮; তাফসীর ইবনু কাছীর । 
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জানান । কাব বিন মালেক (রাঃ) থেকেও অনুরূপ ঘটনা জানানো হয় । তখন 
উপরোক্ত আয়াতাংশ নাধিল হয় (আহমাদ হা/১৫৮৩৩, সনদ হাসান)। 


বন্ততঃ এগুলি ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার অনুগত বান্দাদের প্রতি বিশেষ 
অনুগ্রহ । প্রথম দিকে ইহুদী-নাছারাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখার কারণ ছিল 
মানুষের স্বভাবধর্ম যাচাই করা । কেননা ইসলাম এসেছিল বিশ্বধর্ম ও সর্বশেষ 
ইলাহী ধর্ম হিসাবে । এতে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন সংশোধনী আসবে না। 
অতএব চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় দ্বীন হিসাবে মানুষের স্বভাবধর্মের সাথে 
সামঞ্তস্যশীল করা আবশ্যিক ছিল। আর নুযুলে কুরআনের নীতিই ছিল এটি 
যে, বান্দা কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লেই কেবল সমাধান হিসাবে আয়াত 
নাধিল হ'ত। তাতে সেটি দ্রুত গ্রহণীয় হ'ত এবং তা আগ্রহের সাথে পালিত 
হ'ত। আর সেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তরে শান্তিদায়ক হ'ত। যেমন 
আল্লাহ বলেন, ৫3136 2৫৯ ৮১৯ ঢা 46 0 ২৯156 ৯ 05 
-১০১৫ 36) 89% এ ভে; অবিশ্বাসীরা বলে, তার প্রতি কুরআন 
একসাথে নাধিল হ'ল না কেন? হ্যা) এভাবেই হয়েছে এবং তোমার উপর 
আমরা ওটা ধীরে ধীরে নাযিল করেছি, যাতে তোমার হৃদয়কে আমরা ওর 
দ্বারা আরও মযবুত করতে পারি' ফেরকান ২৫/৩২)। 

প্রচলন : 

(কে) তাবেঈ বিদ্বান ইবনু আবী লায়লা (৭৬-১৪৮ হি.) খ্যাতনামা ছাহাবী 
হযরত মু'আয বিন জাবাল রোঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেন 
তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথীগণ আমাদের বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
ছাঃ) প্রতি মাসে (আইয়ামে বীয-এর) তিন দিন ও বছরে এক দিন আশুরার 
ছিয়াম পালন করতেন। পরে রামাযানের ছিয়ামের হুকুম নাধিল হ'ল। যা 
আমাদের উপর কষ্টকর হ'ল। তখন যাদের সচ্ছলতা ছিল, তাদেরকে প্রতি 
ছিয়ামের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানোর অনুমতি দেওয়া হ'ল। 
অতঃপর সেটি রহিত করে নাধিল হয়, ৮৫ / 1১:৯০ 3 “আর যদি 
তোমরা ছিয়াম রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে" (বাকারাহ 
২/৮৪)। অতঃপর সবাইকে ছিয়াম রাখার আদেশ দেওয়া হয়। তবে 
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মুসাফিরদের কযা করার এবং অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যারা ছিয়াম রাখতে সক্ষম নয়, 
তাদের জন্য ফিদ্ইয়া দানের হুকুম বাকী থাকে ৫২ 


(খ) সালামাহ ইবনুল আকওয়া" (রাঃ) বলেন, যখন 2৩ 46১2: ০69 
০ ৫০৮ (আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর 
পরিবর্তে একজন করে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে" বাকারাহ ১৮৪) নাযিল 
হয়, তখন যে চাইত ছিয়াম রাখত, যে চাইত ছিয়ামের বদলে একজন 
মিসকীন খাওয়াতো। এরপর নাযিল হ'ল, ০: ০8৫ ৮৫ (৫ 
“অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম 
রাখে" (বোকারাহ ১৮৫) 1১ 

দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং এর দ্বারা বুঝানো হ'ল যে, 
সক্ষমদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল এবং অক্ষমদের জন্য ফিদ্ইয়ার হুকুম 
বাকী রইল । যেমন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত 
হয়েছে (আরুদাউদ হা/৫০৭)। এতদ্যতীত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, “অতঃপর 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' 
(বাকারাহ ১৮৫) নাযিল হওয়ার পর সক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ফিদ্ইয়া দেওয়ার হুকুম 
বাতিল হয় এবং সেটি অক্ষম বৃদ্ধ-ৃদ্ধাদের জন্য এবং গর্ভবতী ও 
দুপ্ধদানকারিণী মহিলাদের জন্য বাকী থাকে । যারা ছিয়াম রাখলে তাদের গর্ভস্থ 
সন্তান ও দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদের ক্ষতির আশংকা করত' | 


(গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তিনি 
বলতেন, তারা ছিয়াম রাখবে না। বরং প্রতিদিনের ফিদ্ইয়া হিসাবে একজন 
মিসকীনকে এক মুদ (সিকি ছা) গম প্রদান করবে' বোয়হাকী হা/৮৩৩৫, 
৪/২৩০)। তার গর্ভবতী স্ত্রী ও কন্যাকেও তিনি একই নির্দেশ দেন (দারাকুত্নী 
হা/২৪১৩-১৪)। “ছাহাবীগণের মধ্যে তাদের এই মতের বিরোধী কেউ ছিলেন 


৫২. আবুদাউদ হা/৫০৭, সনদ ছহীহ; বায়হাকী হা/৭৬৮৩, ৪/২০০; বুখারী তা'লীকৃ 
হা/১৯৪৮। 

৫৩. বুখারী হা/৪৫০৭; মুসলিম হা/১১৪৫ (১৪৯-৫০)। 

৫৪. বায়হাকী হা/৮৩৩৩, ৪/২৩০; আবুদাউদ হা/২৩১৮। 
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না" ।৫ যারা সূরা বাকারাহ ১৮৫ আয়াত দ্বারা ১৮৪ আয়াতটি মানসূখ বলেন, 
তার অর্থ হ'ল সক্ষম লোকদের জন্য ফিদৃইয়া মানসূখ ও ছিয়াম ফরয হবে। 
কিন্ত অক্ষম লোকদের উপর ফিদ্ইয়া জারী থাকবে, ছিয়াম নয়। 


এরপর থেকে রামাযানের ছিয়াম ইসলামের পঞ্চস্তস্তের অন্যতম হিসাবে 
নির্ধারিত হয় ।৫৬ 

ছিয়াম হ'ল গোনাহ সমূহের কাফফারা : 

ছিয়ামের অনন্য ফযীলত হ'ল বিভিন্ন গোনাহের কাফফারা হওয়া । যা অন্য 
কোন ইবাদতে নেই । আল্লাহ পাক বিভিন্ন বিষয়ে ছিয়ামকে কাফফারা হিসাবে 
নির্ধারণ করেছেন । যার ফলে বান্দার গোনাহ মাফ হয় । যেমন ইহরাম অবস্থায় 
কোন ত্রুটি হওয়া, পশু-পক্ষী শিকার করা, অসুখ হওয়া, মাথার কষ্ট, কুরবানী 
দিতে না পারা, চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করা, কসম ভঙ্গ করা, যিহার 
করা ইত্যাদির কাফফারা | উদাহরণ স্বরূপ : 


ইহরাম অবস্থায় ক্রটির কাফফারা : 

আল্লাহ বলেন, 5340 ০2 7০22৭ ০৪ ৮০৮9৬ এ) 8209 তা ৯ 
এ 9:০০ ৩৬ ৬৯ এপ উঠ তু ৬ ০) ০ ১ 
১4/ ১ 3৩০ 207৩০ 22 মু 5৮০ 52 ওঠ আর তোমরা আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহ'লে 
যা সহজলভ্য হয়, তাই কুরবানী কর। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুগ্ডন 
করো না যতক্ষণ না কুরবানীর পশু তার যবহের স্থানে পৌছে যায়। তবে 
তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা তার মাথায় (যখম বা উকুনের 
কারণে) কোন কষ্ট থাকে (এবং সেজন্য মাথা মুগ্তন করে ফেলে), তাহ'লে তার 
ফিদ্ইয়া হিসাবে ছিয়াম পালন করবে অথবা খাদ্য ছাদাকা করবে অথবা 
কুরবানী করবে' (বাকারাহ ২/১৯৬)। 


৫৫. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (কায়রো : ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খু.), মাসআলা ২০৮০, ৩/১৫০ পৃ. । 
৫৬. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)। 
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ওয়াজিব হয়। এজন্য একটি বকরী কুরবানী দিবে অথবা ৬ জন মিসকীনকে 
তিন ছা" খাদ্য দিবে অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করবে" ।€৭ পক্ষান্তরে তামাতু 
হজ্জের হাদ্‌ই বা কুরবানী তরক করলে তাকে ১০টি ছিয়াম পালন করতে হয়। 
৩টি হজ্জের মধ্যে এবং ৭টি বাড়ী ফিরে (বোকারাহ ২/১৯৬)। আইয়ামে 
তাশরীকৃ অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে সাধারণভাবে ছিয়াম নিষিদ্ধ 
হ'লেও এসময় ফিদ্ইয়ার তিনটি ছিয়াম রাখা যায়” 


আল্লাহ বলেন, 74৫ 49419 2৫5 ৭০ চে 
81 ৮০৩ ৫ 015 19১ এ নু 2 ০৪ 02 রর 12 বি রিং? 


& ৩৪ 9৮৭09 35 ৩৬০ ৬১ ০১৩ উদ (৮ ও 
01 9১০ 490 এত ঝ। ডে সড 550 খুদে এ “হে ঈমানদারগণ! 
তোমরা ইহরাম অবস্থায় কোন শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে 
যারা ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করবে, তাদের উপর ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হবে 
এ প্রাণীর সমান, যেটিকে সে হত্যা করেছে। আর সমান নির্ধারণের বিষয়টি 
ফায়ছালা করবে তোমাদের মধ্যকার দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। অতঃপর 
ফিদ্ইয়ার প্রাণীটিকে কুরবানী হিসাবে কারঁবায় পৌছাতে হবে। অথবা 
কাফফারা হিসাবে কয়েকজন অভাবপ্রস্তকে খাদ্য দান করবে অথবা সমপরিমাণ 
ছিয়াম পালন করবে, যাতে সে তার কৃতকর্মের ফল আস্বাদন করতে পারে। 
ইতিপূর্বে যা হয়ে গেছে তা আল্লাহ মাফ করেছেন। তবে যে ব্যক্তি পুনরায় 
একাজ করবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন । আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও 
প্রতিশোধ গ্রহণকারী” মোয়েদাহ ৫/৯৫)। 


৫৭. বুখারী হা/১৮১৫; মুসলিম হা/১২০১; মিশকাত হা/২৬৮৮, রাবী কাব বিন “উজরাহ 
(রাঃ); ইরওয়া হা/১১০০, ৪/২৯৯ পৃঃ কুাহত্বানী ৬৪-৬৫ পৃ.। 
৫৮. বুখারী হা/১৯৯৭-৯৮, রাবী আয়েশা ও ইবনু ওমর (রাঃ)। 
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এখানে ফিদ্ইয়ার পরিমাণ হ'ল পূর্বের ন্যায়। অর্থাৎ একটি বকরী কুরবানী 
দিবে অথবা ৬ জন মিসকীনকে তিন ছা” খাদ্য দিবে অথবা তিনটি ছিয়াম 
পালন করবে' |? 

চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা : 


আল্লাহ বলেন, (০ ৪ ৮3 ০৮ ৭114: ০ ১১১৭ ০৩ ০ 
৮০ 6 ৩৩ ১19৫০ এ ঝি এ এ ধনে হি 22 2) ১৯ 
ড৬ 29 ও ট ত এ৩ ও এ সু) ০১৮ ৮ 997৫ 
এ ক সত ৬৯ বট চি ৮৯৪১ এটি এ! অপি জিও 
নে € 102 রী 6: ৬ ০8 পিল-০ ৩৮ | ৮96 

৩৮৩ ৬ আ। 9৬ এ ০৮ হা ০৭৬ কোন মুমিনের উচিৎ নয়, 
কোন মুমিনকে হত্যা করা ভুলক্রমে ব্যতীত। (ক) যদি কোন মুমিন কোন 
মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে সে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত 
করবে এবং তার পরিবারকে রক্তমূল্য প্রদান করবে । তবে যদি তারা ক্ষমা 
করে দেয় (সেকথা স্বতন্ত্র) । খে) যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শক্র দলের অন্ত 
ভূক্ত হয় এবং এ ব্যক্তি মুমিন হয়, তাহ'লে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত 
করবে গে) আর যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়, 
তাহ'লে তার পরিবারকে রক্তমূল্য দিবে এবং একটি মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত 
করবে । কিন্তু যদি সে তা না পায়, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট তওবা কবুলের 
জন্য একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখবে । আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় (নিসা ৪/৯২)। 


কোন শারঈ ওযর যেমন অসুখ, হায়েয-নিফাস, রামাযানের ফরয ছিয়াম, 
দূরবর্তী কষ্টকর সফর ইত্যাদি কারণ ব্যতীত একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখতে 
হবে। বিরতি দেওয়া যাবে না। আর ছিয়ামে অক্ষম হ'লে ষাট জন মিসকীন 
খাওয়াবে ।৯ 


৫৯. বুখারী হা/১৮১৫; মুসলিম হা/১২০১; মিশকাত হা/২৬৮৮, রাবী কা'ব বিন “উজরাহ 
(রাঃ); ইরওয়া হা/১১০০, ৪/২৯৯ পৃ.; ব্বাহত্বানী ৬৪-৬৫ পৃ.$ ইবনু কাছীর, কুরতুবী । 
৬০. কুরতুবী, ইবনু কাছীর; তাফসীর সুরা নিসা ৯২ আয়াত । 
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আল্লাহ বলেন, ১4০ রি ১5০1 ডি ০০ ৪ ১৭0০ & ,5০4% এ 


7 ৩১৯৮৫ 6 ০ তি ১ হকি এছ ৪ ৩০ 


১5০৩ 8/৫ ১ চর্ঘ রসি 0৩০ এ 2 ০ হি ৮ সস 
০৫৫৮0958০03 ৯০19 আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন না 
তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য। কিন্তু পাকড়াও করেন যেগুলি তোমরা দৃঢ় 
সংকল্পের সাথে কর। এরূপ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ'ল, দশজন অভাবগ্রস্তকে 
মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করবে যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে সাধারণতঃ 
খাইয়ে থাক। অথবা তাদেরকে অনুরূপ মানের পোষাক প্রদান করবে অথবা 
একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করবে। এগুলির কোনটা না পারলে তিনদিন 
ছিয়াম পালন করবে । এটাই তোমাদের শপথ সমূহের কাফফারা যখন তোমরা 
তা করবে। আর তোমরা তোমাদের শপথ সমূহকে রক্ষা কর মোয়েদাহ 
৫/৮৯)। অর্থাৎ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ'ল, একটি দাস বা দাসী মুক্ত করা 
অথবা ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা 
৩ দিন ছিয়াম পালন করা । তবে সাধ্যমত শপথ রক্ষা করাই কর্তব্য । 


যিহারের কাফফারা : 
'যিহার' 0)$1) অর্থ নিজের স্ত্রীকে একথা বলা যে, ১5 2০ ৮ 


“তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত' । মায়ের বদলে বোন, মেয়ে বা 
যেকোন মাহরাম মহিলার নাম বললেও একই কাফফারা ওয়াজিব হবে ।১১ 


৪৮6৩ 


আল্লাহ বলেন, 23০ ৮৯1৮৩ ০ ১১১৮ ৮ ৯০ ৬৫ ১১৮৬ ৩৪ 
১০709 9 ও ক 95 33৮ এ এও আ এ ও 
২০ 1৯ ৯৪০ ৭ ৬৯ অনি উ ১৪ ৬ ৪ ০০ 
খু ভি ০51) & ১০৮ ৩৪১ 4৯০) ৯৬০৮৮ ৩১ ৬৩৪ 


৬১. কুরতুবী, তাফসীর সুরা মুজাদালাহ ২ আয়াত । 
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“যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার 
করে নেয়, তাদের জন্য পরস্পরে স্পর্শের পূর্বে একজন দাস মুক্তির বিধান 
দেওয়া হ'ল। এটা তোমাদের জন্য নির্দেশ । আর তোমরা যা কিছু কর, সে 
সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত' (৩)। “অতঃপর যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য রাখেনা, 
তাকে পরস্পরে স্পর্শের পূর্বে একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখতে হবে । যে তারও 
সামর্থ রাখে না, তাকে ঘাটজন মিসকীন খাওয়াতে হবে। এই বিধান এজন্য 
যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর তোমরা যেন ঈমান রাখ । এটা আল্রাহ্‌র 
সীমারেখা । আর কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি" মেজাদালাহ ৫৮/৩-৪)। 
অর্থাৎ যিহারের কাফফারা হ'ল, ১টি দাসমুক্তি অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম 
অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান । 

অন্যান্য বিষয়ের কাফফারা : 


সম্পদে, পরিবারে বা প্রতিবেশীতে ফিৎনায় পড়লে ছিয়াম ও ছাদাকা তার 
কাফফারা হয় । যেমন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) এরশাদ করেন, 3১৫০] 155846399৬9 2055 এ ৬ ৯৫] হও 
-34০0) 25০09 “কেউ তার পরিবারে, সম্পদে ও প্রতিবেশীতে কোন 
ফিৎনায় পড়লে (অর্থাৎ মনোকষ্টে পড়লে) ছালাত, ছিয়াম ও ছাদাকা তার 
কাফফারা হবে" ।১ অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের প্রতি অবহেলার কারণে ব্যক্তি 
অনেক সময় ফিতনায় পড়ে । এই ক্রটি দূর করার জন্য তাদের প্রতি আগের 
চাইতে উত্তম আচরণ করা আবশ্যক । যেমন আল্লাহ বলেন, ১1৫21 ৩ 


১০৫০ ০১৯৭৫ “নিশ্চয়ই সৎ্কর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদুরিত করে' (হুদ 
১5/১১৪)। ওমর ফারূক (রাঃ) এখানে “ফিতনা” বলতে ব্যাপক ভিত্তিক 
সামাজিক অসন্তোষ, বিশৃংখলা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন 
(মিরকীত)। এমন অবস্থায় বেশী বেশী নফল ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট 
দো'আ করা, ছিয়াম রাখা ও ছাদাক্খা করা আবশ্যক । যাতে আল্লাহ্‌র হুকুমে 
ফিতনা দূর হয়ে যায়। 


৬২. বুখারী হা/১৮৯৫; মুসলিম হা/১৪৪; মিশকাত হা/৫৪৩৫। 
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আল্লাহ বলেন, ৩৫ ৯০:৫9 ০4৫ ৬০৩ আসা এট ০: এ ১০৮০ ৮ 
৬ 9008 ৩৬ 59 এন্ড কনা ডি কেজি ০ ০03583 ওঠ) 
1543) 740 16 58 42 তু তে» 2 পল পির তত পি ০০ 
054 পরও 05 ৩ ৬ 8113743) ৮2 রামাযান হ'ল সেই 
মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও 
সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের 
মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে | তবে যে ব্যক্তি 
পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে সে এটি অন্য দিন গুলিতে গণনা করবে । 
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। যাতে তোমরা (এক 
মাসের) গণনা পূর্ণ কর। আর তোমাদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য তোমরা 
আন্রাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' (বাকারাহ 
২/১৮৫)। 

তো। এই 0 এস ৩৩০০০ ৮ “রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন 
অবতীর্ণ হয়েছে" বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রামাযান মাসকে ফরয 
ছিয়ামের জন্য বেছে নেওয়ার কারণ হ'ল এই যে, এ মাসে কুরআন নাযিল 
হয়েছে। অর্থাৎ নুযূলে কুরআনের সম্মানে এ মাস সম্মানিত হয়েছে এবং 
ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদী ফরয হিসাবে এক মাস ছিয়াম পালনের জন্য এ 
মাসকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 

অনেকে মনে করেন, মধ্য শাবানের রাত্রিতে অর্থাৎ কথিত “শবেবরাতে' 
কুরআন নাযিল হয়। যা মারাত্মক ভুল। তাদের পক্ষে দলীল হিসাবে সূরা 
দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে । যেখানে আল্লাহ অন্যত্র 
বলেন, ৩ 2445 3৮ ৩১ -০৮ ৬ ৫ ৪9৫ এ এ 
“আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাত্রিতে; আমরা তো সতর্ককারী' । 
“এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়” (দুখান ৪৪/৩-৪)। 
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হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, “এখানে “বরকতময় রাত্রি' 
অর্থ “কৃদরের রাত্রি'। যেমন আল্লাহ বলেন, -9১30 2 *১ 0? 0 নিশ্চয়ই 
আমরা এটি নাযিল করেছি কৃদরের রাত্রিতে" কদর ৯৭/১)। আর সেটি হ'ল 
রামাযান মাসে । যেমন আল্লাহ বলেন, ০১ এট 07 1২ 050 ৮০ 
“এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে" (বাকারাহ 
২/১৮৫)। এক্ষণে এ রাত্রিকে মধ্য শাবান বা শবেবরাত বলে ইকরিমা প্রমুখ 
হ'তে যে কথা বলা হয়েছে, তা সঙ্গত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই রাতে 
এক শাবান হ'তে আরেক শাবান পর্যন্ত বান্দার ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এমনকি 
তার বিবাহ, সন্তানাদি ও মৃত্যু নির্ধারিত হয়” বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, 
তা “মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার 
কারণে অগ্রহণযোগ্য । তিনি বলেন, বদরের রাতেই লওহে মাহফুষে রক্ষিত 
ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, 
রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের 
নিকটে প্রদান করা হয়। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, 
মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে' (এ, 
তাফসীর সূরা দুখান ৩-৪ আয়াত)। 


৬৩. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭ : মিসরী ছাপা ১৩২৮ হি. থেকে মুদ্রিত) 
২৪/৬৫ পৃ. সুরা দুখান। 


9///1-8111917909811190.019 


001791 
ছিয়ামের মাসায়েল ৫৮2| 15৮৮৮) 


ছিয়ামের নিয়ত করা : 


ফজরের পূর্বে ফরয ছিয়ামের নিয়ত করতে হবে ।* আর সূর্য ঢলে পড়ার আগ 
পর্যন্ত নফল ছিয়ামের নিয়ত করা যাবে ।* 


'নিয়ত' ৫) অর্থ, মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের 
সংকল্প করাই যথেষ্ট । ছালাত-ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী 
বা জন্য কোন ভাষায় ঘুখে নিয়ত পড়া বিদ'আত। আল্লাহ বলেন, খা রত 
পো 220 2 05 8195৯ 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ 


দেওয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র 
ইবাদত করবে" বোইয়েনাহ ৯৮/৫)। 


হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিয়ত" অর্থ মনন করা ও কোন কাজে 
সংকল্প করা। যার স্থান হ'ল হৃদয়। এর সাথে যবানের কোন সম্পর্ক নেই। 
সেকারণ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ত মুখে বলার বিষয়ে 
কিছুই বর্ণিত হয়নি । এক্ষণে ত্াহারাৎ ও ছালাতের শুরুতে মুখে যেসব নিয়ত 
বলা হয়ে থাকে, এগুলি শয়তান তার ওয়াসওয়াসার অনুসারীদের মাধ্যমে চালু 
করেছে। সে তাদেরকে একাজে আটকে দিয়েছে ও এর বৈধতা অনুসন্ধানের 
জন্য লিপ্ত করেছে। তুমি তাদের কাউকে দেখবে “নিয়ত' পড়ার জন্য বারবার 
চেষ্টা করছে ও গলদঘর্ম হচ্ছে । অথচ ছালাতের দিকে মনোযোগ নেই ।* 

শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি.) বলেন, 
মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত । সরবে পাঠ করা কঠিন পাপ (যেমনটি 
জানাযার সময় অনেক ইমাম মুছন্লীদেরকে পাঠ করিয়ে থাকেন)। কারণ 
নিয়তের স্থান হ'ল হৃদয়। আর আল্লাহ মানুষের গোপন কথা ও সুক্ষ বিষয় 


৬৪. তিরমিযী হা/৭৩০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৯৮৭। 

৬৫, তিরমিযী হা/৭৩৪; আবুদাউদ হা/২৪৫৫, দারাকুত্নী হা/২১ “ছিয়াম” অধ্যায়, হাদীছ 
ছহীহ; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মির'আত হা/২০০৭-এর আলোচনা । 

৬৬. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১০০-০১; ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/১৩৬-৩৭ পৃ. । 
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সমূহ জানেন। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, -9১১-০॥ ১০4 46 4 ৩! 'নিশ্য়ই 
আল্লাহ অন্তরসমূহের খবর জানেন” আলে ইমরান ৩/১১৯)। তিনি বলেন, "4 
_954:20 এস ৩ ৩৮ ফুড তিনি জানেন তোমাদের চোখের চুরি ও 
অন্তরের লুকানো বিষয়সমূহ' (মুমিন ৪০/১৯)। এতদ্যতীত রাসুল (ছাঃ) বা তার 


কোন ছাহাবী থেকে কিংবা কোন অনুসরণীয় ইমাম থেকে মুখে নিয়ত বলার 
বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত হয়নি ।৯৭ 


শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন (১৩৪ ৭-১৪২১ হি.) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ছোঃ) থেকে ছালাত ও ছিয়াম বা কোন ইবাদতের পূর্বে মুখে নিয়ত 
বলা সম্পর্কে কিছুই বর্ণিত হয়নি। এমনকি হজ্জ ও ওমরাহ্‌র পূর্বে তিনি 
বলেননি যে, হে আল্লাহ! আমি হজ্জ বা ওমরাহ্র জন্য নিয়ত করছি" । এক্ষণে 
হজ্জ ও ওমরাহ্‌্র সময় যে তালবিয়াহ পাঠ করা হয়, তা মানতের উচ্চারণের 
ন্যায়। কারণ মানত মুখে করতে হয়। কেবল হৃদয়ে নিয়ত করলেই হয় না। 
আর উক্ত তালবিয়াহ্‌র ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, “মদীনার যুল-হুলায়ফার 
নিকটবর্তী) আকুীক উপত্যকায় এক রাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জিবীল এসে 
আমাকে বলল, আপনি এখানে ছালাত পড়ুন এবং বলুন, “আমি ওমরাহ করব' 
অথবা “ওমরাহ ও হজ্জ করব" ।” এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে অদূর ভবিষ্যতে 
ওমরাহ বা হজ্জ করার তাকীদ দিয়েছেন (মিরকাত)। অতএব তালবিয়াহ পাঠের 
সময় তিনি নিয়ত করেননি, বরং তালবিয়াহ্র মধ্যে তিনি তার ইবাদতের 
কথাটি বর্ণনা করেছেন? ।১৯ 


চন্দ্র দর্শন ও রামাযানের ছিয়াম (১৮০৭১ ০৬3 ০১ %25)) : 


রামাযানের চাদ দেখে ছিয়াম রাখবে ও চাদ দেখে ছিয়াম ছাড়বে । (ক) 
আল্লাহ বলেন, এও পি ৫5 ৩৫ ১০৯ “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 


৬৭. ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ ২/৩১৫ পৃ. (আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বা (১৩৩০- 
১৪২০ হি.), মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪ ৭-১৪২১ হি.), আব্দুল্লাহ বিন 
আব্দুর রহমান আল-জিবরীন (১৩৫২-১৪৩০ হি.); তাহকীক : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল 
আযীয আল-মুসনাদ (১৩৫০-১৪২৮ হি.)। 

৬৮. বুখারী হা/১৫৩৪; মিশকাত হা/২৭৫৮ “মানাসিক' অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) । 

৬৯. ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৩১৮২১, ২/২১৬ পৃ. । 
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(রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে" (রাকারাহ +১৮৫)। “এ মাস 
পাবে' অর্থ এ মাসের চাদ দেখতে পাবে । উদয়াচলের পার্থক্যের কারণে 
পৃথিবীর যে অঞ্চলে যারা যখন রামাযানের চাদ দেখবে, তারা তখন সে অঞ্চলে 
ছিয়াম শুরু করবে । মূলতঃ চন্দ্র দর্শনের মাধ্যমে রামাযান মাসকে স্বাগত 
জানাতে হয়। এই নতুন চাদ দেখে খুশী হয়ে নিম্নোক্ত দো“আটি পড়তে হয়- 

55509 79400 29540 944009 ০০৪৫ পরত এর হো পা ঝি 
স৯ ০18৮০ 9৮৮ ৮ জি উজ নি 

খু 503 ৩) ০৬৮ ৬৯৭ আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিললাহু 
'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল উমা-নি, ওয়াস্সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, 
ওয়াততাওফীকি লিমা তুহিব্ব ওয়া তারযা; রববী ওয়া রববৃকাল্লা-হ) “আল্লাহ 
সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপরে চাদকে উদিত কর শান্তি 
ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে এ সকল 
কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা তুমি ভালবাস ও যাতে তুমি খুশী হও । (হে 
চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভূ আল্লাহ" | 

খে) হযরত আবু হুরায়রা রোঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
এরশাদ করেন, 2৪1১1৯502৪৩ পে ৩ ০91৮5 এি]199০ 
-০১১$ ৩৮০৬ “তোমরা টাদ দেখে ছিয়াম রাখ ও টাদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। 
অতঃপর যদি চাদ তোমাদের নিকটে মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে শাবান মাস 
ত্রিশ দিন পূর্ণ কর' |” (গ) হযরত “আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন, ৫৮০ 
709 খত এত এ ৩০০ স৩ ৪ তরে ও 090 “যে ব্যক্তি 


সন্দেহের দিন ছিয়াম রাখল, সে ব্যক্তি আবুল কাসেম (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা 
করল? ২ 


৭০. তিরমিযী হা/৩৪৫১; দারেমী হা/১৬৮৭-৮৮; মিশকাত হা/২৪২৮, রাবী তালহা বিন 
আব্দুল্লাহ (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৮১৬। 

৭১. মুসলিম হা/১০৮১; বুখারী হা/১৯০৯; মিশকাত হা/১৯৭০ “হওম' অধ্যায় “চাদ দেখা" 
অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) । 

৭২. নাসাঈ হা/২১৮৮; তিরমিযী হা/৬৮৬; আবুদাউদ হা/২৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৫, 
মিশকাত হা/১৯৭৭; ইরওয়া হা/৯৬১। 
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(ঘ) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 
19০৫6 ০৪৩ ০৯ 9 4১7 ৬৮1৪০ ৯৩ আর 932৯ ৮ গুল 
-০১$ ৮০ “মাস ২৯ দিনে হয়। অতএব তোমরা ছিয়াম রেখোনা যতক্ষণ 
না টাদ দেখো । আর যদি চাদ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ 


2৭৩ 


করে নাও । 
উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাদ দেখা 
শর্ত। এক্ষণে এই চাদ দেখার বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না 
যেকোন দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত পৃথিবীর যে 
কোন প্রান্তে এ বিষয়ে আধুনিক চিন্তাবিদগণ বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। অথচ 
নুযুলে কুরআনের সময়ে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক ছিল না। তারা সাদা চোখে 
চাদ দেখে ছিয়াম রেখেছেন ও ছিয়াম ছেড়েছেন। এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- 
এর আমল কি ছিল, সে বিষয়ে নিম্নের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ।- 
চন্দ্রদর্শন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল : 

তিনি সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতেন । (১) ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে বলেন, 5১0 4৫ ৩ ১০ 00 131 
780 2০ 5 তা ১০০৮) এ ভ 5৪ 5 'যখন তোমরা এখান 
থেকে রাত্রির আগমন ও এখান থেকে দিনের বিদায় দেখবে এবং সূর্য ডুবে 
যাবে, তখন ছায়েম ইফতার করবে” | 


(২) আল্লাহ বলেন, €12| 5) 050 1550 'অতঃপর তোমরা ছিয়াম পূর্ণ 
কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত বোকারাহ ২/১৮৭)। অত্র আয়াতে “রাত্রির আগমন 


পর্যন্ত" অর্থ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেননা সূর্যাস্তের সাথে সাথে রাত্রির আগমন হয় 
এবং রাত্রিকাল শুরু হয়। 


৭৩. বুখারী হা/১৯০৭; মুসলিম হা/১০৮০; মিশকাত হা/১৯৬৯। 
৭8. বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫। 
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(৩) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, 
995 ভার যু 206 0:05 -005 পুত» এত &। ০0 ০৬০ 
এপ 9 এ): 5০ 5 33105 সঙ্গে তে (6 এ 96 
19 | 97০ ৯ শর্ত 9. ৬ ৩০৩ ৩ বু তু আও 
-)। ১ ৪9০1০৬ 159 ৫5190 555 6 25 2৩ ০/9:০6 
0 ১0৫৭ এ 0 হজ নে ০ ০৪ এ 9 এ 2) 
৮০ পল 03 ৩১৮৪৮ ০৮০ ২%৯ ৩ ₹২৯ ৮৮ ১:03 
“আমি রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, একদিন আমি ঘুমিয়ে 
ছিলাম । এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দু'জন ব্যক্তি উপস্থিত হ'ল । তারা 
আমার দুই বাহুর উধ্্বাংশ ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট নিয়ে 
গেল। অতঃপর বলল, আপনি এই পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম, এ পাহাড়ে 
উঠতে আমি সক্ষম নই। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য ওঠা সহজ করে 
দেব। অতঃপর আমি আরোহণ করলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় 
গিয়ে পৌছলাম, তখন কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম । আমি বললাম, 
এসব চিৎকার-ধ্বনি কাদের? তারা বলল, এটি হ'ল জাহান্নামবাসীদের 
চিৎকার-ধ্বনি। পুনরায় তারা আমাকে নিয়ে চলল । হঠাৎ একদল লোককে 
তাদের পায়ের গোড়ালির দড়া শিরায় বাধা অবস্থায় দেখলাম । আর দেখলাম 
তাদের চোয়ালগুলো কেটে-ছিড়ে আছে। যা থেকে রক্ত ঝরছে। রাসুল (ছাঃ) 
বললেন, আমি বললাম, ওরা কারা? তারা বলল, ওরা হ'ল সেই সব লোক, 
যারা সময় হওয়ার আগেই ইফতার করত? |" 


উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, সূর্যাস্তের আগে নয় বা পরে 
দেরীতেও নয়। বরং সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে । অতএব 
সাবধানতার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে ৩ মিনিট দেরী করার প্রচলিত প্রথা পুরোপুরি 
শরী'আত বিরোধী এবং ইহুদী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র । 


৭৫. হাকেম হা/১৫৬৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯৮৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৪৯১; 
ছহীহাহ হা/৩৯৫১। 
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তাবেঈ বিদ্বান কুরাইব (মৃ. ৫৮ হি.) বলেন, “আমি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম 
রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশী 
দেখতে পাই। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি 
বলেন, তোমরা ওখানে কবে চাদ দেখেছিলে? আমি বললাম, শুক্রবার সন্ধ্যায় । 
তিনি বললেন, আমরা এখানে শনিবার সন্ধ্যায় চাদ দেখেছি। অতএব এখানে 
আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাদ দেখতে পাব'। অন্য 
বর্ণনায় এসেছে, আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব । তাকে বলা হ'ল, মু'আবিয়ার চাদ 
দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। 
এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন" ।** ছহীহ মুসলিমের 
ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, 
অধিক দূরত্ব হ'লে এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয়।" 


উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং প্রায় 
৭০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য মদীনা থেকে ১৪ মিনিট ৪০ 
সেকেণড পরে। চন্দ্র পশ্চিম দিক থেকে ওঠে বিধায় সেখানে মদীনার একদিন 
আগে চাদ দেখা যায়। 


এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, বর্তমান যুগে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চাদ দেখা ও তা 
সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রচারের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে করে এক 
এলাকার চাদ দেখার বিষয়টি পৃথিবীর সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে কি- 
না। এর জওয়াবে নিম্নোক্ত হাদীছগ্ুলি প্রণিধানযোগ্য । যেমন- 


৭৬. মুসলিম হা/১০৮৭ “ছিয়াম” অধ্যায়-১৩ পা] 199 1] |? 9) 954 ১) সি 
7৮ 2 0 এ হু ৭১ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চন্দ্র দর্শন এবং এক 
শহরবাসীর চন্দ্র দর্শন দূরের শহরবাজীদের জনয প্রযোজ্য হবে না" অনুচ্ছেদ-€। 
কুরাইব ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম ও একজন জ্যেষ্ঠ তাবেঈ। 
অনেকে তাকে ছাহাবীদের মধ্যে শামিল করেছেন । ইয়াহইয়া বিন বুকায়ের বলেন, আমি 
ধারণা করি যে, তিনি ৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন (আল-ইছাবাহ, উম্মুল ফযল 
ক্রমিক ১২২০০; কুরাইব বিন আবরাহা' ক্রমিক ৭৪৯৩; আল-ইতী আব ১/৪১৩ পৃ.)। 

৭৭. মির'আত হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা ৬/৪২৮ পৃ. । 
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(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এরশাদ 


করেন, 45291445514501045 5841 ০৮৪ এও অর্থ এ আজি 
০৯৯3 ৩ ৬ 5৫) 11459154৮৫8 : 0৩ 2 এ ৬21 
লিখতে জানি না, হিসাবও জানি না। মাস হ'ল এরূপ, এরূপ ও এরপ। 
তৃতীয় বারে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, 
এরূপ, এরূপ ও এরূপ । অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিন। রাবী বলেন, এর দ্বারা তিনি 
একবার ২৯ ও একবার ৩০ বুঝালেন'।*” অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
হাতের ১০টি আঙ্গুল তিনবার দেখিয়ে এমনভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন যা 
একজন মূক ও বধির ব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট হয়। একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের মত 
তিনি এ সংক্রান্ত বিধান স্পষ্টভাবে দেখিয়ে গেছেন। অতএব এ ব্যাপারে 
ধুমজালের কোন অবকাশ নেই। 


ইবনু বাত্বাল (মূ. ৪৪৯ হি.) বলেন, অত্র হাদীছে মুসলমানদেরকে 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হ'তে এবং সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও ভান করা 
হ*তে নিষেধ করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র চোখে দেখার উপর নির্ভর করতে 
বলা হয়েছে মির আত ৬/৪৩৬)। 


রাফেষী শী'আগণ এবং তাদের সমর্থক কিছু সংখ্যক সুনী ফকীহ 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হওয়ার প্রতি মত প্রকাশ করেছেন । কিন্তু আবুল 
অলীদ আল-বাজী (৪০৩-৪৭৪ হি.) বলেন যে, সালাফে ছালেহীনের ইজমা 
তাদের বিরুদ্ধে দলীল স্বরূপ | ইবনু বাধীযাহ (৬০৬-৬৬২ অথবা ৬৭৩ হি.) 
বলেন, তাদের এই মাযহাব সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা ইসলামী শরী“আত তার 
অনুসারীদেরকে জ্যোতিরবিজ্ঞানে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেছে । কেননা এগুলি 
স্রেফ কল্পনা ও অনুমান ব্যতীত কিছুই নয়। যার মধ্যে নিশ্চিত সত্য এমনকি 
নিশ্চিত ধারণাও পাওয়া সম্ভব নয় (মির'আত ৬/৪৩৫)।৯ 


৭৮. বুখারী হা/১৯১৩; মুসলিম হা/১০৮০; মিশকাত হা/১৯৭১ “ছওম* অধ্যায় চন্দ্র দর্শন 
অনুচ্ছেদ । 
৭৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মির'আত হা/১৯৯১-এর ব্যাখ্যা; ৬/৪৩৪-৩৬ পৃ. । 
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(২) আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাঃ) এরশাদ করেন, 174 
2 5১9 ৩৩০০) : ১০ এ ১৩ ঈদের দু'টি মাস (একই বছরে) কম 
হয় না। রামাযান ও যুলহিজ্জীহ ।৮ অর্থাৎ রামাযান ২৯ দিনে হ'লে সে বছর 
যিলহজ্জ মাস ৩০ দিনে হবে । পক্ষান্তরে রামাযান ৩০ দিনে হ*লে যিলহজ্জ 


২৯ দিনে হবে। একই বছরে দু'টি মাস ২৯ দিনে হবে না। এর দ্বারা মাস 
গণনার বিষয়টি আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে। 


(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ₹৮এ| 
৩১০০ (৮ ৩৮০১০ ৩০৩ 05৮809৩১০১০ ৮% ছিওম হ'ল 
যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখো । ঈদুল ফিতর হ'ল যেদিন তোমরা তা পালন কর 
এবং ঈদুল আযহা হ'ল যেদিন তোমরা সেটা কর'।”* 


অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলের একই দিনে ছিয়াম 
ও ঈদ পালন করার । পৃথক পৃথক ভাবে নয়। কোন বাংলাদেশী যদি প্রবাসে 
থাকেন অথবা কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন, তাহ'লে প্রত্যেকে 
বসবাসরত দেশের মুসলমানদের সাথে একত্রে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, 
নিজ দেশের হিসাবে নয় । 


দুর্ভাগ্য বাংলাদেশেরই কিছু কিছু লোক তাদের পসন্দনীয় ব্যক্তির ফতওয়া 
অনুযায়ী একদিন আগে ছিয়াম ও ঈদ পালন করছে। 


(8) 9 03 2 ০052 প্র এ হত] ভে এ ২5520 জো 25 
৩১ ৩ ওঠ ১৯ টা ০৭ ৩০ ১০৯৩ ৩ ৪৯ টে) ৩০ ০৪১ ৩৯১৩] 
রর ০7০ ৯ টি ৬ ৮1০ 4 ০ রি ঢা ৫ চি এ এ ৮12 ০৮৮5 ৫ রা 
৮5 4 এ। ৬০ এ ০৮৪ 91 এ0--০১5 2 এ ০৬ ভা জিও 
3৯9 মু 2 9 ১45 ঞ। ৩! এও জ্যেষ্ঠ তাবেঈ আবুল বাখতারী (মূ. 
৮২ হি.) বলেন, আমরা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। অতঃপর যখন মেক্কার 


৮০. বুখারী হা/১৯১২; মুসলিম হা/১০৮৯; মিশকাত হা/১৯৭২। 
৮১. আবুদাউদ হা/২৩২৪; তিরমিযী হা/৭০১; ইবনু মাজাহ হা/১৬৬০। 
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পূর্ব সীমান্তবতী) নাখলা উপত্যকায় পৌছলাম, তখন আমরা চাদ দেখলাম। 
এমতাবস্থায় আমাদের কেউ বলল, এটি তিন দিনের চাদ, কেউ বলল 
দু'দিনের চাদ। তখন আমরা ইবনু আব্বাস-এর সাথে সাক্ষাৎ করি, অন্য 
বর্ণনায় তার কাছে লোক পাঠিয়ে চাদের বড় হওয়া বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। 
জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
টাদকে বর্ধিত করেন তাকে দেখার জন্য । অতএব উক্ত চাদ এ রাতের, যে 
রাতে তোমরা তাকে দেখেছ ।”২ অর্থাৎ বড় বা ছোট কোন বিষয় নয়। যে 
রাতে তোমরা চাদ দেখেছ, ওটাই হ'ল তোমাদের জন্য চন্দ্রোদয়ের রাত এবং 
এ রাত থেকেই তোমরা চাদ গণনা করবে। 


অত্র হাদীছে এ সংশয় নিরসন করা হয়েছে যে, মক্কায় টাদ দেখার এক বা 
দু'দিন পরে ঢাকায় চাদ দেখা গেলে এবং তাতে চাদ বড় হয়ে গেলেও তা 
ঢাকার জন্য নতুন চাদ হিসাবে গণ্য হবে এবং সে হিসাবেই তারা ছিয়াম ও 
ঈদ পালন করবে । 


চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায় : 


সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় এবং চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। এক্ষণে 
পৃথিবীর যেসব অঞ্চল কা'বা গৃহের পশ্চিম দিকে অবস্থিত তারা চাদ আগে 
দেখে এবং যেসব অঞ্চল পূর্ব দিকে অবস্থিত, তারা চাদ পরে দেখে । যেমন 
নাইজেরিয়া, নাইজার এবং আফ্রিকা ও ইউরোপীয় দেশ সমূহের লোকেরা চাদ 
আগে দেখতে পায় এবং আগের দিন ছিয়াম ও ঈদ পালন করে। 


পক্ষান্তরে মক্কার পূর্বদিকের দেশ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, 
চীন প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা চাদ পরে দেখতে পায় এবং সউদী আরবের 
এক বা দুদিন পরে ছিয়াম ও ঈদ পালন করে। যেমন গত ২০০৯ সালের 
বসনিয়া প্রভৃতি দেশে শুরু হয়েছে ২১শে আগস্ট তারিখে । সউদী আরবে 
হয়েছে ২২শে আগস্ট এবং পূর্বদিকের দেশ পাকিস্তান, ভারত, বাং 


৮২. মুসলিম হা/১০৮৮; মিশকাত হা/১৯৮১, “ছাওম" অধ্যায় “নবচন্দ্র দর্শন” অনুচ্ছেদ । 
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হয়েছে ২৩শে আগস্ট তারিখে । একইভাবে ঈদও হয়েছে যথাত্রমে ১৯, ২০ 
ও ২১শে সেপ্টেম্বর । 


মিশকাতের ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২৭-১৪১৪ হি.) 
বলেন, “আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ 
সেখান থেকে অন্যুন ৫৬০ মাইল দূরতে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এ চাদ 
গণ্য হবে। আর যদি পূর্বাঞ্চলে চাদ দেখা যায়, তাহ'লে পশ্চিমাঞ্চলের অনুরূপ 
দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাদ গণ্য হবে'।”* জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত 
হিসাব মতে মক্কায় চাদ দেখা গেলে আশপাশের ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাদ 
দেখতে পাওয়া সম্ভব। অতএব উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাদের হিসাবে 
ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেন, সারা পৃথিবীর মানুষ নয়। অতএব দু'জন 
মুসলিমের সাক্ষ্য এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যে অঞ্চলে একই 
দিনে চাদ দেখা সম্ভব। এটি সরাসরি আকাশপথের দূরত্বের হিসাব, সড়ক 
পথের বা সমুদ্ব পথের নয় । 


মক্কা থেকে বিভিন্ন দেশের সময়ের পার্থক্য : 


মক্কা থেকে পূর্বদিকে ইসলামাবাদের দূরত্ব ২ ঘণ্টা ১১ মিঃ 8৪ সেকেগুড। 
নয়াদিল্লীর দূরত্ ২ ঘন্টা ২৭ মিঃ ৪ সেকেণড। কলিকাতার দূরত্ব ৩ ঘণ্টা ১২ 
মিঃ ৩৬ সেকেণ্ড এবং ঢাকার দূরত্ব ৩ ঘণ্টা ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণড। ফলে 
পশ্চিমে মক্কায় চাদ দেখার নির্ধারিত সময় পরে ঢাকায় চাদ দেখা সম্ভব । কিন্ত 
ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা দেখা যায়। সেকারণ 
কখনো একদিন বা দু'দিন পরে বাংলাদেশে ছিয়াম বা ঈদ পালন করা হয়, 
স্রেফ চাদ দেখার আগপিছ হওয়ার কারণে ৷ এভাবে মক্কায় যখন মাগরিব হয়, 
ঢাকায় তখন এশার ছালাত আদায় করে মুছন্্রীগণ রাতের খানাপিনা শেষ 
করেন। অনুরূপভাবে ঢাকায় যখন মাগরিব হয়, তখন বিপরীত গোলার্ধে 
আমেরিকা বা কানাডায় ফজর হয় অথবা সকাল হয়ে যায় । বাংলাদেশে যখন 
লায়লাতুল কৃদর হয়, এসব দেশে তখন যোহর হয়। অতএব সারা বিশ্বে 
একই সময়ে চাদ দেখা ও একই দিনে ছিয়াম, লায়লাতুল কৃদর ও ঈদ পালন 
করা সম্ভব নয়। 


৮৩. মির' আত হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪২৯ পৃ. । 
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রামাযান ও হজ্জ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত : 

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রামাযান, হজ্জ, ঈদায়েন প্রভৃতি ইবাদতের 
হিসাব আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সৌর মাসের সাথে 
করেননি । যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানের জন্য সকল খতুতে এগুলি 
পালনের সুযোগ হয়। অন্যথায় সৌর মাসের সাথে সম্পৃক্ত হ'লে কোন দেশে 
কেবল গ্রীম্মকালেই রামাযান আসত, আবার কোন দেশে কেবল শীতকালেই 
আসত । এতে নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকদের উপর অবিচার হ'ত। চান্দ্র মাস সৌর 
মাসের চেয়ে ছোট এবং প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে । ইসলাম 
বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার প্রতি সুবিচার করার জন্য এবং সকল 
মওসুমে এগুলি পালনের জন্য উপরোক্ত ইবাদতগুলি আল্লাহ চান্দ্র মাসের 
সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ছালাতের সময়কালকে আল্লাহ সূর্যের সাথে 
সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন ছুবহে ছাদিক হ'লে ফজর হয়, দুপুরে সূর্য ঢললে 
যোহর হয় ও সন্ধ্যায় সূর্য ডুবলে মাগরিব হয়। অতএব চাদের হিসাবে সারা 
বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র উক্ত কল্যাণ 
বিধান থেকে মাহরূম হওয়ার শামিল । 

তাছাড়া একই দিনে সর্বত্র ছিয়াম ও ঈদ করলে তাতে চন্দ্রের উদয়স্থলের 
পার্থক্যকে (০২। ১১০০) অস্বীকার করা হবে, যা বাস্তবতার বিরোধী এবং 
তাতে ছিয়াম ও ঈদের সময়কালে এক বা দু'দিন আগপিছ হবেই । আর এটা 
3০59 754৮ঠিিঞ্ স ০) পুড ঝ। একি | ০৮০০ ৩৪ 0৩৪8 তি 
সর 0 শি এক ( ও এ) ৩৯ এ ৯ এপ 2 (এ 
কে) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 
“তোমাদের কেউ যেন রামাযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে ছিয়াম না রাখে। 
তবে যদি কেউ অভ্যস্ত থাকে, সে-ই কেবল এদিন ছিয়াম রাখতে পারে" ।৮5 
অর্থাৎ যদি কারু এদিন মানতের ছিয়াম থাকে কিংবা সোমবার ও 
বৃহস্পতিবারের নিয়মিত নফল ছিয়ামের দিন থাকে, তিনিই কেবল এদিন 
ছিয়াম রাখতে পারেন। অন্য কোন কারণে নয়। যেমন রাফেযী শী'আরা ও 


৮৪. বুখারী হা/১৯১৪; মুসলিম হা/১০৮২; মিশকাত হা/১৯৭৩। 
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বাতেনী ভ্রান্ত ফের্কার লোকেরা রামাযানকে স্বাগত জানিয়ে চাদ দেখার এক বা 
দুর্দিন আগে ছিয়াম রেখে থাকে (মির 'আত ৬/৪৩৯)। তাছাড়া এর অর্থ এটা নয় 
যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাদ দেখতে না পাওয়ায় এহতিয়াতব বা 
সাবধানতা অবলম্বন করে এক বা দু'দিন আগেই রামাযান শুরু করবে । কেননা 
এ ব্যাপারে পরিষ্কার বলা আছে যে, সন্দেহের দিনে ছিয়াম রাখবে না। বরং 
শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নিবে । এক্ষণে নিজ নিজ দেশে বা অঞ্চলে চাদ 
দেখা না গেলেও পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চাদ দেখার উপর ভিত্তি করে নিজ 
এলাকায় রামাযানের ছিয়াম শুরু করা রামাযানকে এক বা দু'দিন এগিয়ে 
আনার শামিল । যা উক্ত হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। 


একই মর্মে নিম্নের হাদীছটিতে বর্ণিত হয়েছে । যেমন- 

1255 এ 03 2 এুদি »। এতে &1 50 ১5 2০ ৩ তে ৩০ 

না 0১৬) 1975 ৫ 19৮১০ ৮১ 592] 191৫ ঠা এও ০১৩] চিনি ডি 
-8$%71144 

খে) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ 

করেন, “তোমরা রামাযান মাসকে এগিয়ে এনো না যতক্ষণ না তোমরা তার 

পূর্বে চাদ দেখ । অথবা তোমরা শাবান মাসের (ত্রিশ দিনের) গণনা পূর্ণ কর। 


অতঃপর ছিয়াম রাখ যতক্ষণ না (ঈদের) চাদ দেখ অথবা তার পূর্বে 
(রামাযানের ত্রিশ দিনের) গণনা পূর্ণ কর' |” 


(গ) সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এর ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশ 
“তোমরা চাদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো” (বুঃ মুঃ মিশকাত 
হা/১৯৭০)-এর বিরোধিতা করা হবে । তাছাড়া বিগত চৌদ্দশ' বছরে ইসলামী 
দুনিয়ার সর্বত্র কখনো একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ হয়েছে বলে জানা যায় না। 


উপরে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রামাযানের 
ছিয়াম ও ঈদ চাদ দেখার সাথে শর্তযুক্ত এবং তা স্ব স্ব দেশ বা অঞ্চলের সাথে 
সম্পৃক্ত। পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে কোন একজনের দেখার সাথে সম্পর্কযুক্ত 
নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। 


৮৫. নাসাঈ হা/২১২৬; আবুদাউদ হা/২০১৫। 
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কিছু মানুষ যুক্তি দিয়ে মক্কার সাথে একই দিনে পৃথিবীর সর্বত্র ছিয়াম ও ঈদ 
প্রমাণ করতে চান। অথচ কুরআন ও হাদীছ তার বিপরীত কথা বলে । সেজন্য 
তারা কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মনগড়া 
ব্যাখ্যা করেন। অথচ কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে 
ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী হ'তে হবে । অন্য কোন বুঝ অনুযায়ী নয়। রাসূল 
(ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলে যেটা দ্বীন ছিল না, এ যুগে সেটা দ্বীন 
নয়। তাদের আমলে মক্কার সাথে মিলিয়ে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র একই দিনে 
ছিয়াম ও ঈদ ছিল না, এযুগেও সেটা থাকবে না। যুক্তি দিয়ে করতে চাইলে 
সেটা হবে পৎভ্রষ্টতা। কেননা কুরআন-হাদীছ হ'ল আল্লাহ্র অহি। তা 
মানুষের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়। জ্ঞান তো তাকে বলা হয়, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় 
দ্বারা অর্জিত অনুভূতি থেকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।”* ইন্দ্রিয় সমূহের 
ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন জ্ঞানও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জ্ঞান মানুষের মস্তি 
হন থেকে আসে । যাতে সত্য-মিথ্যা, ভূল-শুদ্ধ দু"টিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু 
“অহি' আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে । যা মানুষের ইন্দ্রিয় বহির্ভত। ফলে তাতে 
ভুল বা মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। প্রকৃত মুমিন সর্বদা অহি-র বিধানের 
সামনে মাথা নত করে ও তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে। মুমিন হাদীছের 


পক্ষে যুক্তি দিবে, হাদীছের বিপক্ষে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ৭১৫ ১ 2 
০৮৮০6 ০৫ সুদে জিন (পক প্র ৩১5 ৪০৫ এস 2 
১১৮0 ০৫১৮০ নু আত জি ১ কি এন 


৮৬. পঞ্চ ইন্দ্রিয় হ'ল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও তৃক। এগুলিকে 'জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। 
এছাড়া আরও ৯টি ইন্দ্রিয় রয়েছে। যেমন বাক, হস্ত, পদ, পায়ু ও লিঙ্গ- এ পাঁচটিকে 
কামেন্দ্রিয়' বলা হয়। সেকারণ ইন্দ্রয় সেবী বা ইন্দ্রয়াসক্ত বলতে লম্পটদের বুঝানো 
হয় । অতঃপর মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত- এ চারটিকে “অন্তরেন্দ্রিয়' বলা হয়। এক্ষণে 
মোট ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা দীড়ালো ১৪টি | যার মধ্যে ৫টি 'জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টি “কামেন্দ্িয়' এবং 
৪টি “অন্তরেত্্রিয়' । শেষেরটি বাকীগুলিকে পরিচালিত করে (সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকা, 
বাংলা একাডেমী) । 
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সে সময় তোমাদের উপর অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা সেটা আকড়ে থাকবে ও মাড়ির 
দাত দিয়ে কামড়ে ধরবে । আর (ধর্মের নামে) নবোদ্ভুত বিষয় সমূহ হ'তে 
দূরে থাকবে । কেননা প্রত্যেক নবোডভূত বিষয় হ'ল বিদ'আত । আর প্রত্যেক 
বিদ“আত হ'ল ভ্রষ্টতা' ।”৭ “আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম' 
(নাসাঈ হা/১৫৭৮)। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান! 


ওআইসির দোহাই : 

অনেকে 0160 (01881152001) ০615121110 0০-0191801017)-এর দোহাই 
দিয়ে থাকেন। ১৯৮৬ সালের ১১-১৬ অক্টোবরে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে 
অনুষ্ঠিত ওআইসির অঙ্গ সংস্থা “আত্তর্জাতিক ইসলামী ফিকৃহ একাডেমী'র ৫নং 
প্রস্তাবে বলা হয় যে, কোন দেশে চাদ দেখা গেলে অন্য দেশের 
মুসলমানদেরও তাই মেনে চলা দরকার। চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য 
বিবেচনার প্রয়োজন নেই। কেননা চাদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাদ দেখে 
ছিয়াম ছাড়ো” কথাটি সার্বজনীন ও সবার জন্য প্রযোজ্য" ৷” 


আমাদের প্রশ্ন : বৈঠকের উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে হাদীছ বিরোধী । ফলে এটি 
মেনে চলা মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য নয়। ছাহেবে মির'আত বলেন, 
হানাফী, মালেকী ও সাধারণভাবে শাফেঈগণ একথা বলেন যে, যদি দুই শহর 
নিকটবর্তী হয়, তাহ'লে তাদের উদয়স্থলে পরিবর্তন হবেনা | যেমন বাগদাদ ও 
বছরা। তাদের যেকোন একটি শহরে চাদ দেখলে তারা সবাই ছিয়াম রাখবে । 
অঞ্চলে স্ব স্ব চন্দ্রদর্শন প্রযোজ্য হবে' (মির আত ৬/৪২৬)। 


৮৭. আহমাদ হা/১৭১৮৪; আবুদাউদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫, 
রাবী “ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ)। 


৮৮, 711211), | ৬/০|এ 1৪ 0০101) 7০ 0120 016 00125001০01 5121012 012 1770011 
01790110172 1770110। 170100175 20141111121 ৬95 07017০98717 015005520 26 012 
211012| 525510175 ০102 15121110 [101) /১০৪৫০177/ (11610 11 10102, 000০১০91 11- 
16, 1986) 200917050 ০/ 11017890191 2. 10170150 ০০150৪17015 50101215 ০ 
91211121.7176 2080217/ 9091090 0118 15010101011 18001121705 090 2 
10511) 0০901707195 51০10 056917112 2|| 012 10127 17101705 1101010116 21- 
1110121) 017 016 52115 02515 01 0০01 1610 21-1710 25 ৩/91| 25110 21-02-1115 
17550101001 171959105 012. 20175910505 ০0 10911) 1011505 01০01811080 012 
৬/০17থ. (7005:1/544-25-510.015/0510591511/59,001-11001-11017). 
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সমতল স্থানে দীড়িয়ে চাদ দেখবে, উচু টাওয়ারে বা বিমানে উঠে নয় : 
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) বলেন, 
২৮ ৫১ পে ১ এ ও টি পি ঞ অি আ.১৮০৩ ৬ 
2181050৫0৬৪ এ ৩ পও ৩১৬ 02 টে ০ ৩৩ তি 
: 0৩. স 1৯ 0+০) ৪:03 এ ৪ 909 2৩৪ 
63৩56 এ ০৩ ৭:9৪ ১9 আুডি ৩ এ ৯৩ ৭ 
(23020 তি থু 203 575 পু ঞ। এজি টি দে সি 
780 52393 এ ৩ 


“আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে (রামাযান মাসে) এক সফরে ছিলাম। 
অতঃপর সূর্যাস্তের সময় তিনি বললেন, হে অমুক! দীড়াও আমাদের জন্য ছাতু 
ও পানি মিশিয়ে দাও (অর্থাৎ ইফতারের ব্যবস্থা কর)। তখন সে বলল, হে 
আন্মাহ্‌র রাসুল! যদি আপনি সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন! তখন 
তিনি বললেন, তুমি উট থেকে নাম এবং আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশিয়ে 
দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনি সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতেন! তিনি বললেন, নামো আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশিয়ে 
দাও । তখন সে বলল, এখনও দিন আছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি নামো! 
আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশাও | অতঃপর সে নামল এবং তাদের জন্য 
ছাতু ও পানি মিশাল। তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) পান করলেন । রাবী বলেন, যদি 
কেউ তখন উটের পিঠে উঠত, তাহ'লে সূর্য দেখতে পেত। অতঃপর রাসূল 
ছাঃ) পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন, যখন তুমি এদিক থেকে রাত্রির আগমন 
দেখবে, তখন ইফতার করবে? |” 


উপরোক্ত হাদীছে বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক চোখে সূর্যাস্ত দেখলেই ইফতার 
করতে হবে। একই উদয়স্থলের মধ্যে বসবাসকারীদের জন্যই এটা প্রযোজ্য 
হবে। অন্য উদয়স্থল বা বিশ্বের সমগ্র এলাকার জন্য নয়। এমনকি ঢাকার 


৮৯. বুখারী হা/১৯৫৫; মুসলিম হা/১১০১। 
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সূর্যাস্তের সময় রাজশাহীতে প্রযোজ্য নয়। কেননা ঢাকার ৭/৮ মিনিট পরে 
রাজশাহীতে সূর্যাস্ত যায় । 


৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন হ'লে সেখানকার ছালাত ও ছিয়াম : 


এমতাবস্থায় রাত-দিন হিসাবে ২৪ ঘণ্টার সময়কাল ভাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশ 
সমূহের সাথে মিলিয়ে ছালাত ও ছিয়াম পালন করবে । কারণ আল্লাহ তা“আলা 
দিনে ও রাতে মোট ৫ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। এছাড়া দাজ্জালের 
আবির্ভাবের সময় তার প্রথম দিন বর্তমানের এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন 
এক মাসের, এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। বাকী ৩৭ দিন 
বর্তমানের দিনের সমান হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করলে ছাহাবীগণ 
সেসময় ছালাত কিভাবে পড়তে হবে তা জানতে চাইলে তিনি দিনের 
সময়কালকে পাঁচভাগে ভাগ করার সমাধান প্রদান করেন ।৯ 


বিভিন্ন দেশে সময়ের ভিন্নতা : 
ছিয়াম পালন করেন ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন ও ডেনমার্কের মুসলমানরা । আর 
সবচেয়ে কম সময় পালন করেন আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানরা | 


দীর্ঘতম ছিয়ামের দেশ ফিনল্যাণ্ডে মাত্র ৫৫ মিনিটের জন্য সূর্য অস্ত যায়। তারা 
সাধারণতঃ বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে সাহারী খান ও ইফতার করেন সন্ধ্যা ১২টা 
৪৮ মিনিটে । অর্থাৎ মোট ২৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট তাদের ছিয়াম রাখতে হয়। 
এভাবে ডেনমার্কে ২১ ঘণ্টা, নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে সাড়ে ১৮ ঘন্টা, 
স্পেনে ১৭ ঘন্টা, জার্মানীতে সাড়ে ১৬ ঘণ্টা । অন্যদিকে আর্জেন্টিনায় মাত্র 
সাড়ে ৯ ঘণ্টা, অস্ট্রেলিয়ায় ১০ ঘণ্টা ও ব্রাজিলে ১১ ঘণ্টা। 


এসব এলাকার লোক কিভাবে ছালাত ও ছিয়াম পালন করবে, সে বিষয়ে 
বিদ্বানগণ দু'ধরনের মত প্রকাশ করেছেন । (১) মক্কা ও মদীনার ন্যায় যে সকল 
স্থানে দিন-রাতের স্বাভাবিক তারতম্য রয়েছে, তাদের অনুসরণ করা। অথবা 
(২) স্বাভাবিক তারতম্যের নিকটবর্তী দেশ সমূহের অনুসরণ করা' (ফিকৃহুস সা 


১/৪8৩১)। 


৯০. মুসলিম হা/২৯৩৭; তিরমিযী হা/২২৪০; আবুদাউদ হা/৪ ৩২১; মিশকাত হা/৫৪ ৭৫, রাবী 
নাউওয়াস বিন সাম“আন (রাঃ)। 
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রাসূলুল্লাহ ছছাঃ) বলেন, (১) - ১৯৮০ ৯ ৩৮ 1১৫. “তোমরা সাহারী 
কর। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে" ।৯ তিনি বলেন, (২) ০ ৬ এ: 
০৮] ঘি 1১০5০) 18৩০ “আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের 
ছিয়ামের পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া” ৯ তিনি বলেন, (৩) 2০৮৭ এপ 
-০৬ ১০ “তোমরা সাহারী কর যদি তা এক ঢোক পানি দিয়েও হয়” ৯ (৪) 
রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, এ ০%৯॥ ১৪০ ৮ মুমিনের জন্য কতই না 
সুন্দর সাহারী হ'ল খেজুর" ।৯ একইভাবে ইফতারের জন্যও খেজুর উত্তম 
(আবুদাউদ হা/২৩৫৬ প্রভৃতি) । 

সাহারীর বরকত সমূহ : 

(১) সুন্নাত অনুসরণের ফলে অধিক ছওয়াব লাভ হয়। (২) এটি ইহুদী- 
নাছারাদের ছিয়াম রীতির বিপরীতে মুসলমানদের অন্যতম নিদর্শন। (৩) এর 
দ্বারা দেহের শক্তি বৃদ্ধি হয়। যা ছিয়ামে উৎসাহ এনে দেয় এবং ইবাদতে 
অধিক স্পৃহা সৃষ্টি হয়। (8) এটি বরকতমপ্তিত খানা । যেমন “ইরবায বিন 
সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, একদিন রামাযানে সাহারীর সময় রাসূলুল্লাহ ছোঃ) 
আমাকে ডেকে বলেন, -49৬| ৮45] এ! “45 “এসো এই বরকত মন্তিত 
খানার দিকে" ।* (৫) সাহারী খাওয়ার একটি বড় কল্যাণ এই যে, আল্লাহ 
তাদের উপর অনুগ্বহ বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দো'আ 
করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 9৮ ৩৯: 44১52 ঞ। ৩ 
_০2)০ “নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতামগুলী সাহারীকারীদের উপর 


৯১. বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫; মিশকাত হা/১৯৮২, রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)। 

৯২. মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩, রাবী হযরত “আমর ইবনুল “আছ (রাঃ)। 

৯৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৭৬, রাবী আব্দুল্লাহ বিন “আমর (রাঃ); ছহীহ আত-তারগীব 
হা/১০৭১। 

৯৪. আবুদাউদ হা/২৩৪৫; মিশকাত হা/১৯৯৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 

৯৫. আবুদাউদ হা/২৩৪৪; নাসাঈ হা/২১৬৫; মিশকাত হা/১৯৯৭, রাবী 'ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ)। 
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রহমত বর্ষণ করেন' ।৯৬ (৬) এর ফলে ক্ষুধা দূরীভূত হয় এবং ক্ষুধাজনিত 
অনিষ্টকারিতা হ'তে দেহ রক্ষা পায়। 


(৭) সাহারীর সময়টাই একটি বরকত মন্তিত সময়। কেননা এসময় আল্লাহ 
স্বয়ং নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও বান্দাকে ডাকেন ক্ষমা, আরোগ্য ও রূযী 
প্রাপ্তির জন্য ৯ যিনি সাহারী খেতে ওঠেন, তিনি একটু আগেভাগে চেষ্টা 
করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের মাধ্যমে উক্ত বরকত লাভ করতে পারেন। (৮) 
হ'ল । অথচ আগে সাহারী করে ঘুমিয়ে গেলে ফজর কৃযা হওয়ার ভয় থাকে । 
(৯) সাহারীতে কখনোই অতিভোজন কাম্য নয়। তাতে হযম ক্রিয়া বিঘ্নিত 
হবে এবং সারা দিন অস্বস্তিতে ভুগতে হবে। এর ফলে সাহারীর বরকতই নষ্ট 
হয়ে যাবে। 


(১) রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ০ 0 90] 1১1০ “তোমরা 
ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর" ।৯ 


৯৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৫৪, রাবী ইবনু ওমর (রাঃ)। 

৯৭. 495 2) ৩9 (73 ৬ ঞ। ৩ ৩৯০ 3 3৩ এত ঞা ০৯ ৪৮ জাত 
৬৯৭ ১ 25 এ ১) ১৫ এএ ০৮ (8 ৮০৮০। এ] যু 05 এজ 
৫0522 ৬৮৫৫ ১ গঞ ৫০ ৭ ৫৯০৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে 
বর্ণিত রাসূল (ছোঃ) বলেন, 'আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে 
দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি 
তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আছ 
আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? এভাবে তিনি ফজর স্পষ্ট 
হওয়া পর্যন্ত আহবান করেন' (বুখারী হা/১১৪৫: মুসলিম হা/৭৫৮: মিশকাত হা/১২২৩ ছালাত" 
অধ্যায়, “রাত্রি জাগরণে তি দান" , অনুচ্ছেদ? টি এ আল্লহ মুস্াবীদের 
ধৈর্যশীল, টন অনুগত, রা করাতে রী 
(আলে ইমরান ৩/১৭); তিনি অন্যত্র বলেন,_ -3358- ৯ ০৩৯5৪ 'রাত্রির শেষ প্রহরে 
তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত" (যারিয়াত ৫১/১৮)। 

৯৮. ত্াবারাণী কাবীর হা/৩৯৫; ছহীহুল জামে হা/৩৯৮৯, রাবী উম্মে হাকীম বিনতে ওয়াদে 
আল-খুযা*ইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু “আনহা)। 
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(২) কাতাদাহ ও আনাস (রাধিয়াল্লাহু “আনহুমা) হণ্তে বর্ণিত, এ পিঠ ০ 
| রড 03 ৯০১৯০ ৩৪ ৪০৪ এ ৫ ১49 ০5 ৪ এ 
১৫ লি? 0 95 7৪ ০ এ, ০ 2১৩০। এ 055 ৮ ঝা ৬ 
থা ০৮০৮ ৫৯০ রিচি 0025 €2১। ৪৪ ০৪:১১ ১১১০ 
'এক রাত্রে নবী করীম ছোঃ) ও যায়েদ ইবনু ছাবেত সাহারী খেলেন। যখন 
তারা দু'জন সাহারী থেকে ফারেগ হ'লেন, তখন রাসূল (ছাঃ) ফজরের 
ছালাতের জন্য দাড়ালেন এবং ছালাত পড়লেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস 


করলাম, তাদের সাহারী থেকে ফারেগ হওয়া ও ছালাতে প্রবেশ করার মধ্যে 
কী পরিমাণ সময় ছিল? তিনি বললেন, প্গশটি আয়াত পড়ার পরিমাণ” ।৯৯ 


(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বলেন, ৬1১. 
১8842558555 55585 5১০ “তোমাদের 
কেউ সাহারীর সময় খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় ফজরের আযান 
শুনলে সে যেন প্রয়োজন শেষ করা ব্যতীত পাত্র না রেখে দেয়" ।৯% 


উপরোক্ত দু'টি হাদীছে বুঝা যায় যে, সাহারীর সর্বশেষ সাধারণ সময় হ'ল 
সাহারী খাওয়ার পরে পথ্গাশ আয়াত পড়ার মত সময় বাকী থাকা । কিন্তু 
চূড়ান্ত সময় হ'ল ফজর পর্যন্ত । এমনকি ফজরের আযান শুনেও প্রয়োজন পূর্ণ 
করা পর্যন্ত । 

সাহারীর আযান : 

রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর যামানা থেকে অদ্যাবধি মক্কা ও মদীনার দুই পবিত্র 
হারামে সাহারী ও তাহাজ্জুদের আযান চালু আছে। 

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) 
দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতৃম (রাঃ) 
দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, 


৯৯. বুখারী হা/৫৭৬; মিশকাত হা/৫৯৯। 
১০০. আবুদাউদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮, রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। 
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“বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে 
মাকতুম ফজরের আযান দেয়” রাবী বলেন, ইবনু উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ 
ব্যক্তি। তিনি আযান দিতেন না, যতক্ষণ না তাকে বলা হ'ত, শা 
০০ "ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে" ।৯০১ 

অতএব কোন মহন্ায় যদি সারা বছর তাহাজ্জুদ ও নফল ছিয়ামের অভ্যাস 
থাকে, তবে সারা বছরই সেখানে তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান দেওয়া যাবে । 
যেমন মক্কা-মদীনার দুই হারামে চালু আছে।১০২ 

সুরূজী প্রমুখ কিছু সংখ্যক হানাফী বিদ্বান রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর যামানার উক্ত 
আযানকে সাহারীর জন্য লোকজনকে আহ্বান ও সরবে যিকর বলে দাবী 
করেছেন। ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসকৃালানী 
বলেন, এই দাবী “মারদুদ" বা প্রত্যাখাত। কেননা লোকেরা ঘুম জাগানোর 
নামে আজকাল যা করে, তা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত" যা ধর্মের নামে নতুন 
সৃষ্টি। উক্ত আযান-এর অর্থ সকলেই “আযান” বুঝেছেন। যদি ওটা আযান না 
হয়ে অন্য কিছু হ'ত, তাহ'লে লোকদের ধোকায় পড়ার প্রশ্নই উঠতো না। 
আর রাসূল ছোঃ)-কেও সাবধান করার দরকার পড়তো না।১০ 


ইফতার 
সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে : 
(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে বলেন, 12১৩ ৯০ 2 9 ু 
72 সে আভ পে সত ৬ ৩৪ ১৩ সর খন পূর্ব দিক 
থেকে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবে এবং পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবে যাবে, তখন 
ছায়েম ইফতার করবে" ।১ ইফতারে দেরী করা ইহুদী-নাছারাদের স্বভাব । 


১০১. এ অর্থ | 5309 9 ০৫। ৪ ৮৩ “ভোর হয়েছে” ফোত্ছল বারী)। বুখারী 
হা/৬১৭; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/৬৮০; নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃ. । 

১০২. ফাত্হুল বারী ২/১২৪ পৃ. হা/৬২১-২৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আত-তাহরীক, রাজশাহী, 
১৯/৯ সংখ্যা, জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/৩৪৭ পৃ. । 

১০৩. ফাত্হুল বারী শরহ ছহীহ বুখারী “ফজরের পূর্বে আযান' অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪ পূ. । 

১০৪. বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫, রাবী ওমর (রাঃ)। 
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(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ 
করেন, ০০০3 5 ৩৭ 9 ০০৩ ০৯ উ 1 ৫ এ এ 
-৩3/% "্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি 
করবে । কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে" ।+% 


(৩) সাহল বিন সা"দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 44 চি 
-] 1১০ ৬ ০০০৭ "মানুষ অতদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা 
দ্রুত ইফতার করবে” ।৯৬ (8) একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, 01% ২ 
১৮০ ৩2৪ চটি 26 ৬০ ৬ ৬৫ আমার উম্মত আমার সুন্নাতের 


গ১০৭ 


অপেক্ষা না করবে । 
(৫) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ আমর বিন মায়মূন আল-আওদী মূ. ৭৪ হি.) বলেন, ১৬ 
১৮৮০ 26610 ০৩ 6০০ এড »। ০ ১০০ ৮০০ 
“মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছিলেন সবচেয়ে দ্রুত ইফতারকারী এবং 
সবচেয়ে দেরীতে সাহারী গ্রহণকারী ।*” এর মধ্যে ইহুদী-নাছারাদের 
বিরোধিতা রয়েছে । কেননা তারা দেরীতে ইফতার করে (আবুদাউদ হা/২৩৫৩)। 
তারা সূর্যাস্তের পর নক্ষত্র দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। শী'আ ও রাফেযীরাও 
এটা করে থাকে । অথচ রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-এর তরীকা হ'ল তার বিপরীত । 


অতএব সাবধানতার অজুহাতে ৩ মিনিট দেরী করার প্রচলিত প্রথা পুরোপুরি 
শরী“আত বিরোধী এবং ইহ্দী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র। 


১০৫. আবুদাউদ হা/২৩৫৩; ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৮; মিশকাত হা/১৯৯৫। 

১০৬. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪ । 

১০৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৫১০; হাকেম হা/১৫৮৪; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৬১; 
ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭৪ । 

১০৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৫৯১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৪৮৭৪, সনদ ছহীহ। 
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সুন্নাত অনুসরণের সবচেয়ে বড় ফায়েদা হ'ল (ক) এর মাধ্যমে পূর্ণ নেকী লাভ 
হয়। এর বিপরীত করলে সেটি অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট ইহুদী-নাছারাদের অনুসরণ 
করা হবে । খে) এর মাধ্যমে আল্লাহ্র আদেশ পালন করা হবে। যেখানে তিনি 
বলেছেন, 0589৬ 4 ০5৮ ৩৫ ৫১৩৯ ৯০9 2৪৪ ঢ9 আমার রাসূল 
তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে 
বিরত হও" হোশর ৫৯/৭)। তিনি বলেন, “র্ত ৮: ৯1১০৯ “তোমরা 
পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর" বোকারাহ ২/২০৮)। 

এক্ষণে ইফতার দেরীতে করা ও সাহারী না করা অথবা আগেভাগে সাহারী 
করে ঘুমিয়ে যাওয়া, এমনকি ফজরের জামা “আতে হাযির হ*তে না পারা, সেই 
সাথে এগ্লিকে ছোট-খাট বিষয় ও শাখা-প্রশাখা বলে হালকা মনে করা 
আধুনিক জাহেলিয়াত ও নিকৃষ্ট বিদ'আত সমূহের অন্তর্ভূক্ত। অথচ “বিশ্ববাসীর 
জন্য রহমত' (০0 রা হিসাবে আগমনকারী (আফিয়া ২১/১০৭) মহান 
রাসূল ছোঃ) ও তার বুযর্গ ছাহাবীগণ আমাদেরকে এর বিপরীত নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং কাজের মাধ্যমে তা দেখিয়ে গেছেন। 

অতএব সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে । সমাজ ও লৌকিকতার 
তোয়াক্কা করবে না। এর মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন 
মুক্তি। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, :1 ৫ 2 ২] খ। 3924 এসে ৬ 
ভা 2 ৬৬০০ ১59 ধু ০৮১ ৬০ ৮৫:৩৩ £র্জা 9 আমার সকল 
উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল এ ব্যক্তি ব্যতীত যে অসম্মত। জিজ্ঞেস 
করা হ'ল, কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে, সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে ৷ আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে, সে (জান্নাতে 
প্রবেশে) অসম্মত'।১৯ এক্ষণে যে কাজ তিনি করেননি, করতে বলেননি, সে 


১০৯. বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩ “কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা" অনুচ্ছেদ, রাবী 
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। 
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কাজ ধর্মের নামে করা কি তার আনুগত্য হবে, না অবাধ্যতা হবে? আর রাসূল 
(ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করে জান্নাত পাওয়ার আশা করা স্রেফ আত্ম প্রতারণা 
ব্যতীত আর কি হ'তে পারে? 

(৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রোঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
এরশাদ করেন, ০3৯৮। 2-% ওঠি ০000 ০৬০ ৩1 ডি সি 2 এ 
3১৫০] 10555 অতি ০০৫ ওঠ আমরা নবীগণ আদিষ্ট হয়েছি 
যেন আমরা দ্রুত ইফতার করি, দেরীতে সাহারী করি এবং ছালাতে বাম 
হাতের উপর ডান হাত রাখি'।*” এতে বুঝা গেল যে, সকল নবী দ্রুত 
ইফতার করতেন, দেরীতে সাহারী করতেন এবং ছালাতে বুকে হাত বাধতেন। 
এক্ষণে যারা সাবধানতার নামে ইফতারে ৩ মিনিট দেরী করেন এবং যঈফ 
“আছারে'র ভিত্তিতে ছালাতে নাভির নীচে হাত বাঁধেন, তারা বিষয়টি চিন্তা করুন! 


(৭) একই মর্মে অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছাহাবী আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, ৬১১৫ 
৩০৫ ৩৩ ৩ ১০১) ১৮৭ উট? ০৯৮ এ উঠ ৩৯৮৬ 
-১১৬এ এ “তিনটি বস্ত হ'ল নবীদের স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত । (১) দ্রুত ইফতার 
করা (২) দেরীতে সাহারী করা এবং (৩) ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর 
রাখা” ।** এটি মওকুফ ছহীহ । যা মরফু-এর হুকুম রাখে । কেননা কোন 
ছাহাবী নিজে থেকে এরূপ কথা বলতে পারেন না। 

ইফতারকালে দো“আ : 

বিসমিল্লাহ" বলে শুরু ও “আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে ।১১২ ইফতারের 
দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ “আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিষকিকা 
আফতবারতূ* হাদীছটি “যঈফ*।১৯৩ ইফতার শেষে পড়া যাবে- 1420 33 


১১০. ত্াবারাণী কাবীর হা/১১৪৮৫; ছহীহুল জামে" হা/২২৮৬। 

১১১. হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২৬১১; ছহীহুল জামে হা/৩০৩৮। 

১১২. বুখারী হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০। 

১১৩. আবুদাউদ হা/২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৪, রাবী মুঁআয বিন যুহরাহ (রাঃ); ইরওয়া 
হা/৯১৯; তারাজুঁআত হা/২৭। 
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_ঝ। চাডে 91 ১৯6 ৩৫9 2১ 199 খাহাবাষ যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল 
উরকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ" (পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও 
শিরাগুলি সপ্ভীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল') 1১১ 

হযরত আৰু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ১০০১ ৬০৯ 
2320 53850 ০8০০ 550 ৪৩০ 53৯5 54৬2 তিনটি দো'আ 
কবুল করা হয়। (১) ছায়েমের দো'আ (২) মুসাফিরের দো'আ ও (৩) 
মযলুমের দোঁআ।১*: একই রাবী হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) 
বলেন, 5৮৮5) ০১৯৩ 250) ০৮4 ৩৮5০ 2৮855 ১৮ খু 
-৯১04 “তিন জনের দোআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (১) ছায়েম যতক্ষণ না 
সে ইফতার করে (২) ন্যায়নিষ্ঠ নেতা এবং (৩) মযলুমের দো'আ" ।৯১৬ তিনি 
বলেন, _ুর্ট 44 5৯ 3153 ০৩৫৮ 4 04 এ এ এ নিশ্চয় প্রত্যেক 
ইফতারের সময় আল্লাহ্‌র জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা রয়েছে। 
আর এটি রোমাযানের) প্রতি রাত্রে হয়ে থাকে? ।১১৭ 


'রাত্রি' অর্থ সূর্যাস্তের পর। এজন্য প্রত্যেক ছায়েম ইফতারের সময় আল্লাহ্‌র 
নিকটে একাকী প্রার্থনা করতে পারেন। এটা নয় যে, একজন হাত উঠিয়ে 
দো“আ করবেন এবং অন্যেরা সেই সাথে হাত উঠিয়ে আমীন আমীন বলবেন। 
এটি সুন্নাত বিরোধী আমল। রাসূল (ছাঃ) ও তার ছাহাবীগণ থেকে এরূপ 
আমলের কোন প্রমাণ নেই। 


উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু “আমর (রাঃ) ইফতারের সময় পরিবার- 
পরিজন ও সন্তানদের ডেকে দো'আ করতেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ ।১৮ 


১১৪. আবুদাউদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩, সনদ হাসান, রাবী ইবনু ওমর (রাঃ)। 
১১৫. বায়হাকী শো“আব হা/৩৫৯৪; ছহীহুল জামে” হা/৩০৩০। 

১১৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২৮; ছহীহাহ হা/১৭৯৭। 

১১৭. ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৩; আহমাদ হা/২২২৫৬, রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) । 

১১৮. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৩৯০৭; মুসনাদে ত্ায়ালেসী হা/৬২৬২; ইরওয়া 8/৪৪ পৃ. । 
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এছাড়া ইফতারের সময় দোআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না" মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 
যঈফ ।১১৯ তাছাড়া উক্ত হাদীছে হাত তুলে জামা'আতবদ্ধ দো'আর কথা বলা 
হয়নি। বরং ছায়েমের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুতৃপূর্ণ। ছিয়ামের অবস্থায় তার 
দোআ যে কোন সময় কবুল হয় (নববী, আল- মাজমু ৬/৩৭৫)। 


সুতরাং কেবলমাত্র ইফতারের সময় নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় সর্বদাই দো'আ 
কবুল হওয়ার যোর সম্ভাবনা রয়েছে । আর এটাই হাদীছ সম্মত। 


ইফতার করানোর ফযীলত : 

যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী রোঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এরশাদ 
করেন, ১৯১১০ ১৪ রর এ ০৪ 2 ৯১৯৩ খু ও ৫০ 95 ৪ 
-2% “যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ছায়েমদের অনুরূপ 
ছওয়াব রয়েছে । অথচ তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না' ১২ 
ইফতার বা সাহারীর দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য : 

রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, 19 4429 44: 0৩ ১৬ ২০৪ ৫১০১ | 
-7229120285 ৩৩ যখন তোমাদের কাউকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করা 
হবে, তখন সে যেন তা কবুল করে। যদি সে ছায়েম হয়, তাহ'লে তার জন্য 
দো'আ করবে । আর যদি তা না হয়, তাহ'লে সে খাবে" ।৯১ আর মেযবানের 


জন্য দো'আ করা মুস্তাহাব। এ সময় নিয়োক্ত দো'আ সমূহ অথবা যেকোন 
একটি দো'আ পড়বে ।- 


9৩৭ পুত উকি 9 900 ০৬০৩৮ এেঠি ০2 ভে চর্ম 0) 


উত71-8 504 27৮ - 0 5৮৫ ৩! ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; যঈফাহ হা/৪৩২৫; 
যঈফুত তারগীব হা/৫৮২; যঈফুল জামে হা/১৯৬৫। 

১২০. ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; তিরমিযী হা/৮০৭; বায়হাকী শুআব হা/৩৯৫৩; মিশকাত 
হা/১৯৯২। 

১২১. মুসলিম হা/১৪৩১; মিশকাত হা/২০৭৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 


9////1-8111917909811190.019 


001716115 


(ক) “আফত্বারা ইনদাকুমুছ ছা-য়েমুন, ওয়া আকালা তব 'আ-মাকুমুল আবরা-র, 
ওয়া ছল্লাত “আলায়কুমুল মালা-য়েকাহ' ছোয়েমগণ আপনার নিকট ইফতার 
করুন! নেককার ব্যক্তিগণ আপনার খাদ্য ভক্ষণ করুন এবং ফেরেশতাগণ 
আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন!) ।১২ 


-৩৪০ ০9৮9 ০7৮8৫) 

(খ) 'আল্লা-হুম্মা আত্ৃইম মান আতৃ' আমানা ওয়াসকি মান সাকীা-না' (হে 
আল্লাহ! তুমি তাকে খাওয়াও যিনি আমাদের খাওয়ালেন এবং তাকে পান 
করাও যিনি আমাদের পান করালেন)।১১৩ 
অথবা বলবে, 

7৪৯০9872915 ১630) ৫. চট ৪0 ৮) 
(গ) আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাঝাকৃতাহুম ওয়াগফির লাহুম 
ওয়ারহামহুম* (হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রূযী দান করেছ, তাতে বরকত 
দাও! তুমি তাদের ক্ষমা কর ও তাদের উপর রহম কর!) 1১২৪ 
কি দিয়ে ইফতার করবে : 


রনি 5 নট ১ এ 3. “ও 
হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 1০ 4 ০ এ ৯০০ ৩৬ 
০০৪ এ ৩৫) ৮৫৭ ৬ এ 0৬৪ ৯৩) এ ৪ 
৫ ১০ ১০০০৮ ৬ চিজ 2 ৩৮ বাসূল ছোঃ) ডাসা-পাকা খেজুর 
(রুত্বাব) দিয়ে ইফতার করতেন। না পেলে শুকনা খেজুর দিয়ে। সেটাও না 
পেলে কয়েক চুন পানি দিয়ে ইফতার করতেন* ।৯২৫ 


১২২. আবুদাউদ হা/৩৮৫৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৭; শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪ ২৪৯, রাবী 
আনাস (রাঃ)। 

১২৩. মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/১৫১৭; মুসলিম হা/২০৫৫ (১৭৪) “পানীয় সমূহ" অধ্যায়-৩৬, 
অনুচ্ছেদ-৩২; আহমাদ হা/২৩৮৬৯, সনদ “ছহীহ' রাবী মিকৃদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ)। 

১২৪. মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/২৪২৭ “দো'আ সমূহ" অধ্যায়-৯, “বিভিন্ন সময়ের 

দো“আ সমূহ" অনুচ্ছেদ-৭, রাবী আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ)। 

১২৫. আবুদাউদ হা/২৩৫৬; তিরমিযী হা/৬৯৬; হাকেম হা/১৫৭৬; মিশকাত হা/১৯৯১; 
ছহীহাহ হা/২৮৪০। 
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নিজীব দেহকে সজীব করার জন্য খেজুর সম্ভীবনী সুধার মত কাজ করে । শূন্য 
পাকস্থলীতে খেজুরের মিষ্ট রস দেহে প্রয়োজনীয় শর্করা বৃদ্ধি করে। যা দেহে 
শক্তি সঞ্চয়ে সহায়ক হয়। প্রচুর লৌহ সমৃদ্ধ হওয়ায় খেজুরকে 'আয়রণ 
ক্যাপসুল" (101. 0805019) বলা হয়। এছাড়াও খেজুরের অন্যান্য পুষ্টিগুণ 
রয়েছে। খেজুর না পেলে পানি। কেননা পানি যেমন মৃত যমীনকে জীবিত 
করে, তেমনি ছায়েমের শুষ্ক দেহকে সতেয করে । ইফতার পেট ভরে খাওয়া 
উচিৎ নয়। কেননা তাতে দেহ এলিয়ে পড়বে ও কর্মস্পৃহা নষ্ট হবে। 


ছিয়াম ভঙ্গের কারণ : 

আল্লাহ বলেন, ৬৮ ৩৫ ১৯ ৬০ ০ তল ৬৯ ৮92 1955 
05৫৮ 5৬ &| 5১৮৮ 008 এ] 0৫০ 1৮ ৮ ০ 2070 
“আর তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের 
শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন 
পর্যন্ত ।... এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা । অতএব তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো 
না" বোকারাহ ২/১৮৭)। এতে বুঝা যায় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে 
খানাপিনা করা যাবে না । করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে। 

ছিয়ামের কষা, কাফফারা ও ফিদ্ইয়া : 

(১) কোনরূপ শারঈ ওযর ছাড়াই ছিয়াম ভঙ্গ করলে যেমন, দিনের বেলায় 
ইচ্ছাকৃতভাবে খেলে বা পান করলে, হস্তমৈথুন বা অনুরূপ কিছু করলে, 
ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তাকে সর্বাথে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে। 
অতঃপর এ দিনের বদলে একটি ক্যা ছিয়াম আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) বলেন, ৫১০ ০6০ ০০9 5০০০ এ 0 ১০০ 29 লও 2০০১ 
-০522) “ছিয়াম অবস্থায় যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, তার জন্য 
ব্বাযা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, সে যেন কা আদায় 


করে? (ঃ 


১২৬. তিরমিযী হা/৭২০; মিশকাত হা/২০০৭, সনদ ছহীহ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ফিকৃহুস 
সুন্নাহ ১/৪ ২৬-২৭ পৃ. । 
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(২) কে) রামাযানে দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে যৌন সম্ভোগের মাধ্যমে 
ছিয়াম ভঙ্গ করলে তার জন্য শাস্তি স্বরূপ কা ও কাফফারা দু"টিই ওয়াজিব 
হয় হেবনু কুদামা, মুগনী ৩১৩৯)। এর কাফফারা হ'ল, একটি দাসমুক্তি। তাতে 
সক্ষম না হ'লে দু'মাস একটানা ছিয়াম । তাতেও সক্ষম না হ'লে ষাটজন 
মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা পোষাক প্রদান ।+৭ 


এরূপ ক্ষেত্রে কেবল স্বামীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে । কেননা রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) এ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর পৃথক কাফফারার কথা বলেননি । (খ) তবে এই 
ছিয়াম যদি রামাযানের কাযা ছিয়াম অথবা মানতের ছিয়াম হয় এবং সেসময় স্ত্রী 
মিলনের মাধ্যমে ছিয়াম ভঙ্গ করে, তাহ'লে তার উপরে কেবল কুনঁযা ওয়াজিব 
হবে, কাফফারা নয়' (ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৪২৮ পৃ. টীকা-৪)। 


স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এতে সম্মত থাকলে উভয়কে কা ও কাফফারা দুটিই 
আদায় করতে হবে ।+” আর স্বামী যদি জোরপূর্বক এরূপ করে, তাহ'লে 
কেবল স্বামীকে কা ও কাফফারা আদায় করতে হবে, স্ত্রীকে নয়। 
এমতাবস্থায় স্ত্রী তার ছিয়াম পূর্ণ করবে ।১২৯ 


হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 

061586 ০০0 এ এ টিতে 80 2465 
0 44৩০ ডি এতে এক ক? 0. ৫০ 6:0৩ বডি ঝা ০১ 
38:09 ০3:00 5 ফ) ৬০৬ ও এআ পরত 45০) 
(৫, ০৮ ১০ 05:09 থে :9ও ০1০ ০৪০ ১৫ ১৮৫ 
2 এ | 4০7 গৈ ৬৫ এল 05 ২:06 2০ 


টি ৪৩৫ পপ লন ০7০ ৯ 9 ০০ রঃ এ প র্ রি ০ ৫ 
0০9 ৮১৫ এ ও 702 প্রত খা এ ভি পো ৩৫১ এত ৩০৮ 


১২৭. মায়েদাহ ৫/৮৯; বৃখারী হা/৬৭০৯; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪ “হওম' অধ্যায় । 

১২৮. বুখারী হা/৬৭০৯; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪; আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ 
বিন বায, মাজমু ফাতাওয়া ১৫/৩০৭ পৃ.। 

১২৯. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪; উছায়মীন, শারহুল মুমতে ৬/৪০৪ পৃ. । 
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0 ৬ 435 4৮:03 পর্ন 0৩ 2০ তে 09 পপ এ 
১০] 52 ৬৪৩2 ০ % এ 5৯০ ৪ ৩ স্ট অল ২৯৮ 
০৩ ৩৫ 7৮০১ পত ক এপ উঠ ৩০ ৪ এ৯ উস লও 

৩৯ হস :00 রঃ ধা 


“আমরা নবী করীম ছোঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম । এমন সময় জনৈক ব্যক্তি 
এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, 
তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি স্ত্রী সহবাস করেছি, অথচ আমি ছায়েম 
ছিলাম । তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি একটি দাস মুক্ত করতে পারবে? 
সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একটানা দু"মাস ছিয়াম রাখতে পারবে? 
সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি ষাট জন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? 
সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বললেন, তুমি বস। অতঃপর সে বসে রইল । 
ইতিমধ্যে খেজুর পাতায় বানানো বড় একটি ঝুড়ি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট 
এল, যাতে ১৫ ছা খেজুর ধরে। তিনি সেটি তাকে দিয়ে বললেন, এগুলি 
ছাদাকা করে দাও । জওয়াবে সে বলল, আমার চাইতে বড় মিসকীন আর কে 
আছে হে আল্লাহ্‌র রাসূলঃ আল্লাহ্র কসম! এ তল্লাটে আমার চাইতে বড় 
মিসকীন আর কেউ নেই। এ কথা শুনে রাসূল ছোঃ) হেসে ফেললেন যাতে 
তার মাড়ির দাতগুলি বেরিয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলি নিয়ে 
যাও। তোমার পরিবারকে খাওয়াও” ।৯৩ 


(গ) একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখার মধ্যে কোন বাধ্যগত শারঈ ওযর দেখা 
দিলে ছিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে । তাতে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে না, যতক্ষণ 
না সেন্ত্রীস্পর্শ করে।৯৩১ 


(ঘ) ভুলক্রমে সহবাস করলে কেবল কযা আছে, কাফফারা নেই। কাফফারার 
ছিয়াম শেষ না হওয়া পর্য্ত স্ত্রী স্পর্শ করবে না । কিন্তু যদি অধৈর্য হয়ে করেই 


১৩০. বুখারী হা/৬৭০৯, ১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪; নিসা ৪/৯২, 
মুজাদালাহ ৫৮/৪ | 
১৩১. ইবনু কুদামা, মুগনী ৮/২৯ পৃ.$ মাসিক 'আত-তাহরীক' প্রশ্নোত্তর ২৮/৩৮৮, জুলাই'১৬। 
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ফেলে, তাহ'লে কাফফারা শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় আর স্ত্রী স্পর্শ করবে 
ফা, 


(কে) অতি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদ্ইয়া 
হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন (বাকারাহ ২/১৮৪)। ছাহাবী 
আনাস (রাঃ) অতি বৃদ্ধ অবস্থায় গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) 
জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।৯5ত (খ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও 
দুঞ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদ্ইয়া আদায় করতে বলতেন ।১ 
ফিদ্ইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা চাউল অথবা গম ।১৫ তবে 
4” “যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দান করে, তবে সেটি তার জন্য উত্তম হবে' 
(বাকারাহ ২/১৮৪)। 

মৃতের ব্বীা অথবা ফিদ্ইয়া : 

মৃতের কষা ছালাত বা ছিয়াম কিছুই আদায় করতে হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একজনের ছিয়াম ও ছালাত অন্যজনে আদায় করতে 
পারেনা ।১৩* কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত, যা নিজেকেই করতে হয়। এগুলি 


জীবদ্দশায় যেমন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, মৃত্যুর পরেও তেমনি অন্যের মাধ্যমে 
সম্ভব নয়। এগুলির ছওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায় না। যেমন জীবদ্দশায় 


১৩২. ইবনু মাজাহ হা/২০৬৫, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ); ইরওয়া ৭/১৭৯-৮০ পৃ. । 

১৩৩. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাকারাহ ১৮৪ আয়াত। 

১৩৪. বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃ.। 

১৩৫. বায়হাকী হা/৮৪৭৫- ৭৬ ৪/২৫৪ পৃ. 

১৩৬. ০১ ১45 ১০০ দে টি 53 ০34৫0 ০০0০0 ও ০৩৪ 3 ৩১৩০৮ 
২42 (৩০ টে ৫০ ০ 45 উ কে তি ডি আখ । 
১০০6 2০ ভানু ও: (৭ ৬ ডঃ) ৬৪ 7১৫ ৬৫ যু বায়হাকী 
৪/২৫৪, সনদ ছহীহ, আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত ২/৩৩৬; যঈফাহ ১০ (১)/৬২ পৃ.ঃ 
মুওয়াত্ী হা/১০৬৯, মিশকাত হা/২০৩৫, “ছওম' অধ্যায়-৭, “কযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৫। 
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একজনের ছওয়াব অন্যকে দেওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, ৬-.০ ৯০ 2 
সঃ ৬ ৩ 5316] 5 তে 3 ১০ “যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে 
তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার 
উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' 
(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)। তিনি বলেন, ০৪০ 9১৮ 5)? 573) 'একের বোঝা 
অন্যে বহন করবেনা” আন'আম ৬/১৬৪)। তিনি আরও বলেন, ১.0) ০ 39 
-১::, 5 ২ 'মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে' (নাজম ৫৩/৩৯)। 

তবে মুসলিম মাইয়েতের জন্য দোআ, ছাদাব্বা ও হজ্জ করা যাবে এবং তারা 
তার ছওয়াব পাবে। যেমন (ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ 
ছাঃ) বলেন, 2১: ০ মা 2১৩ 72 মা 42০ (০ ৩৪ ১০০৭ (০ সু 
এ ১৯ শ্রেকে ৯9 ঠ ও ৩৪৪ ৮৮৪ ঠ ভ্)০ 'যখন মানুষ মারা যায়, তখন 
তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্ত তিনটি আমল ব্যতীত (১) ছাদাকীয়ে 


জারিয়াহ (২) এমন ইল্ম, যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান 
যে তার জন্য দো“আ করে? ১৩৭ 


(খ) কুরায়েশ নেতা “আছ বিন ওয়ায়েল কাফের অবস্থায় মৃত্যুর আগে তার দুই 
ছেলে হিশাম ও আমর-কে দু'শ গোলাম আযাদ করার অছিয়ত করে যান। 
ছেলেরা মুসলিম হওয়ার পর এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 


বলেন, 2: 44০ ০৮ 9 এ ১০৩ চি বি 9 কি ও 2 
-৩৮১ “যদি মৃত ব্যক্তি মুসলমান হ'ত, অতঃপর তোমরা তার পক্ষ থেকে 


গোলাম আযাদ করতে অথবা ছাদাক্ী করতে অথবা হজ্জ করতে, তাহ'লে তার 
ছওয়াব তার আমলনামায় পৌছত' 1৯” এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কাফের 


১৩৭. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩ “ইল্ম' অধ্যায় । 

১৩৮. আবুদাউদ হা/২৮৮৩; মিশকাত হা/৩০৭৭, রাবী “আমর বিন শু'আয়েব তার পিতা ও 
দাদা অর্থাৎ “আমর বিন “আছ (রাঃ) হ'তে; বায়হাকী শু'আব; মির“আত হা/১৭৩১-এর 
আলোচনা দ্রষ্টব্য ৫/৪৫৩ পৃ.ঃ ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৩১০; তালখীছ ৭৬ পৃ. ৷ 
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হওয়ার কারণে এ ব্যক্তি কিছুই পাবে না। কিন্তু তার ছেলেরা মুসলিম হওয়ার 
কারণে উক্ত দানের ছওয়াব তারা পাবে ঘিরকাত)। 


অবশ্য মানতের ছিয়াম থাকলে উত্তরাধিকারীগণ তা রাখতে পারেন।১৯ অথবা 
প্রতি ছিয়ামের ফিদ্ইয়া হিসাবে তারা একজন মিসকীন খাওয়াবেন কিংবা এক 
মুদ (৬২৫ গ্রাম) গম (বা চাউল) মিসকীনকে দিবেন,১** যদি তা মাইয়েতের 
রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশে সংকুলান হয়। নইলে তা পূরণ করা 
ওয়ারিছের জন্য ওয়াজিব নয় |, 

খ্যাতনামা তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, ৩৮১৬ £2০ 2.০ ৩! 
-9 119 ৫ ১৩ “যদি তার উপর রামাযানের ছিয়ামের মানত থাকে, 
আর তার পক্ষ হ'তে যদি ৩০ জন ব্যক্তি একদিন ছিয়াম রাখে, তবে সেটি 
জায়েয হবে" ।**২ আর যদি তার উত্তরাধিকারীরা ফিদ্ইয়া দেয়, তবে একই 
দিনে ত্রিশজন মিসকীনকে জমা করে পেট ভরে খাইয়ে দিবে । যেমন হযরত 
আনাস (রাঃ) তাদেরকে গোশত-রুটি খাইয়েছিলেন।১১৩ 

রামাযানের কযা : 

রামাযানের কাযা আদায় করা ওয়াজিব। এগুলি একটানা অথবা পৃথক 
পৃথকভাবে আদায় করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 35 ৩১ 
০ পর্ব 5 ৮৩) ৬র্ত আ। ১. এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করায় 
কোন দোষ নেই'। কেননা আল্লাহ বলেন, *5 ৫১ ১:০৪ “সে যেন এটি 


১৩৯. আবুদাউদ হা/৩৩০০; বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩, রাবী 
আয়েশা (রাঃ); তালখীছ পৃ. ৭৫; মির'আত ৭/২৮-২৯, ৩১-৩২ পূ. । 

১৪০. বায়হাকী ৪/২৫৪; যঈফাহ হা/৪৫৫৭-এর আলোচনা শেষে দ্রষ্টব্য ১০ (১)/৬২। 

১৪১. মির'আত ৭/৩২ পৃ. হা/২০৫৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

১৪২. বুখারী তা'লীকৃ “ছওম” অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; আলবানী, মুখতাছার ছহীহুল বুখারী 
হা/৪৫৪, অনুচ্ছেদ-৪২। 

১৪৩. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সুরা বাকারাহ ১৮৪ আয়াত; দারাকুত্নী হা/১৬; ইরওয়া 
হা/৫২৪, সনদ “ছহীহ । 
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রা ভি 5581 রি 
অন্য সময় গণনা করে" ।১* অতএব পরবর্তী রামাযানের পূর্বে যেকোন সময় 


আদায় করবে । তবে সেগুলি পরবর্তী রামাযানের আগেই আদায় করা উত্তম । 
মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ১৮ ০৪ 355 ১0০ গত ১৪৫ ও 
৮7752 পল ও একি ২৮০ ৬ ১১৪ ক এ খু ৬ 
-0 পু । এতে 4। ০১ রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-এর কারণে আমার 


রামাযানের কযা ছিয়াম সারা বছরে আদায় করা সম্ভব হ'তো না। ফলে আমি 
সেগুলি পরবর্তী শাবান মাসে আদায় করতাম” ।১*৫ অন্য বর্ণনায় বর্ধিতভাবে 


টি 2 ১ টি ১) গা & ০ ০৯৪: ৫৮ 

এসেছে, ০5 এ এ ভে আআ ০১৮০ ডে% ৬ যতদিন না র সুল 
ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন'।১* ইবনু হাজার বলেন, অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, 
ওযর থাক বা না থাক রামাযানের কযা দেরীতে আদায় করা জায়েয ফোত্হুল 
বারী ৪/১৯১)। এ ছিয়ামগুলি একটানা হৌক বা পৃথকভাবে হৌক | 

তবে যেকোন নেকীর কাজের ন্যায় এটিও যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা কর্তব্য । 
কেননা আল্লাহ বলেন, ০94: 16:০০ 20 ৮০ ৬ 20৯ এ ০ 
০2 ০৫৪ ১৮১0? আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও 
জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও । যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। 
যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য (আলে ইমরান ৩/১৩৩)। তিনি 
মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, $ ৮১9 ০০০] ৬ ৩১০১৬ ৩এ%াঁ 
-৩১৪/. এরাই দ্রুত কল্যাণ কাজে ধাবিত হয় এবং তার প্রতি অগ্রগামী হয়' 
(মুমিনুন ২৩/৬১)। 


১৪৪. বুখারী তা'লীক্‌ “ছওম" অধ্যায়-৩০ অনুচ্ছেদ-৪০; বাকারাহ ২/১৮৪ | 

১৪৫. মুসলিম হা/১১৪৬; বুখারী হা/১৯৫০; মিশকাত হা/২০৩০ “কযা ছিয়াম” অনুচ্ছেদ, রাবী 
আয়েশা রোঃ)। 

১৪৬. আহমাদ হা/২৪৯৭২; তিরমিযী হা/৭৮৩, রাবী আয়েশা (রাঃ)। 

১৪৭. ইরওয়া হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ৪/৯৪-৯৮ পৃ. । 
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(১) অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে, পান করলে বা বমি 
করলে । স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে 
সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।১*৮ 


কি উারিভাতা সিজার তিক্ত নিজ মানিন হর. 
কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 3? 4 ৮.০ ১৩ 1০৫ ১৮০০০ এ 2 9 
-55$ “যে ব্যক্তি রামাযানে ভুলক্রমে ইফতার করে, তার উপরে কাযাও 
নেই, কাফফারাও নেই” ।৯৫০ 


(২) ছায়েম ভুল বশতঃ পেট ভরে বা সামান্য পরিমাণে খেয়ে ফেললে 
ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। এভাবেই সে ছিয়াম পূর্ণ করবে। পরে তার 
ব্বাযা আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। 

আবু হুরায়রা রোঃ) হণতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 45 (৯1১! 


35550 ঝ। এপ্স এডি 4০৮০ লিও ০৮৪৫ ছিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ভুল 
করে পানাহার করে, তাহ'লে সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই 
তাকে পানাহার করিয়েছেন" |৯৫১ 

তিনি বলেন, -44 1১৫৬০। 5 ১-39 (০ ৩৪৫৮ ৩০ ঝা এ 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মত থেকে ভুল ও ভ্রান্তির গোনাহসমূহ মাফ করে 
দিয়েছেন এবং যেসব কাজ তাকে বাধ্যগতভাবে করানো হয়” 1১২ 


১৪৮. শাওকানী, নায়লুল আওতার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃ. । 

১৪৯. শাওকানী, আদ-দারারিইযুল মাধিইয়াহ শারহুদ দুরারিল বাহিইয়াহ (বৈরূত, দারুল 
কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খু.) ২/১৭৪ পূ. | 

১৫০. হাকেম হা/১৫৬৯, রাবী আবু হুরায়রা রোঃ); ছহীহুল জামে" হা/৬০৭০। 

১৫১. বুখারী হা/১৯৩৩; মুসলিম হা/১১৫৫; মিশকাত হা/২০০৩; মাসিক আত-তাহরীক, 
রাজশাহী, ১৯/৯ সংখ্যা, জুন ২০১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৫২। 

১৫২. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ); ইরওয়া 
হা/৮২। 
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ছিয়ামের উদ্দেশ্য হ'ল মুমিনকে পাপযুক্ত করা ও তার চরিত্রকে উন্নত করা। 
এজন্য তাকে রামাযানের মাসব্যাপী সংযমী জীবনে অভ্যন্ত করা হয়। সেদিকে 


হ'তে পার' (বাকারাহ ২১৮৩)। এর অর্থ আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা পাপ থেকে দূরে 
থাকা এবং বন্নাহীন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
বলেছেন, ২৫. ০: “ছিয়াম হ'ল ঢাল স্বরূপ' (তিরমিযী হা/৬৪)। নিঃসন্দেহে 
এটি ঢালের ন্যায় । যা পাপ থেকে মুমিনকে বাঁচিয়ে রাখে । সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
আইন-কানূনের উধ্রবে এটি হ'ল মুমিনের আভ্যত্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা । যা 
সবকিছুর চাইতে কার্যকর । 


উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং মুমিনের আত্মিক স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য 
নিম্নোক্ত দু'টি মৌলিক বিষয় পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।- 


মিথ্যা কথা ও কাজ পরিহার করা : 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এরশাদ করেন, ১ 
2০৫ 2০৩৮ 4 এও জিভ খু পেুডি এ ০এ9 ১ এ টেন 
“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে 


আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই” ।১৫৩ এর দ্বারা এ ব্যক্তিকে ধমকানো হয়েছে, 
ছিয়াম ভঙ্গ করতে বলা হয়নি । 


বাজে কথা ও বেহায়াপনা : 

হযরত আৰু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, €4 ০ 
0৮ 9০ ০ 3৮ 55593 ১৯৭] তে ডন এ এও থা 2 
7০ ভ ক ভ : ২৪ ৬৫৪ খানা-পিনা থেকে বিরত থাকার নাম 


১৫৩. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯। 
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ছিয়াম নয়; বরং ছিয়াম হ'ল বাজে কথা ও কাজ এবং ভোগ-সম্ভোগ ও 
বেহায়াপনা হ'তে বিরত থাকা । অতঃপর যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় বা 
তোমার উপর মুর্খতাসুলভ আচরণ করে, তাহ'লে তুমি বল, আমি ছায়েম, 
আমি ছায়েম” ।৯৫৪ অন্য বর্ণনায় এসেছে, «০.৫ ৩? ৬৪৫১১ “মন্দ কথা 
বলেনা ও উচ্চৈঃস্বরে গালি-গালাজ করে না*।*৫ সে কারণ সত্যবাদী ও 
সত্যায়িত রাসূল মুহাম্মাদ ছোঃ) যিনি আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া নিজ থেকে কোন 
কথা বলেন না, তিনি বলেছেন, ৯4০07 & ৯৯। 4০৮০ ১৪ 4৮ ৮০ ৩) 
৫ এ ৩৪ 4৮৮ ৮৩ ৩১৫ “বহু ছায়েম রয়েছে যার মধ্যে ছিয়ামের 
কিছুই নেই ক্ষুধা ও তৃষ্থা ব্যতীত এবং বহু রাত্রি জাগরণকারী আছে, যাদের 
মধ্যে কিছুই নেই রাত্রি জাগরণ ব্যতীত" ।১৫৬ 

এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যারা ছিয়াম রাখে তারা সবাই ছিয়ামের 
মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করে না। সেকারণ শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে 
পুরস্কার ও ছওয়াব থেকে মাহরূম করেন । এর অর্থ এটা নয় যে, ছিয়াম ছেড়ে 
দিতে হবে। বরং এর অর্থ হ'ল ছিয়ামের যথাযথ হক আদায় করতে হবে। 
যাতে পূর্ণ নেকী পাওয়া যায়। আর এখানেই ছওয়াবের কমবেশী হবে। 
পরীক্ষা দিতে হবে । সেখানে ফলাফল কারু শুন্য হ'তে পারে, কারু কম হ'তে 
পারে, কারু পূর্ণ হ'তে পারে। 


ছায়েমের জন্য কি কি বৈধ 
আল্লাহ পাক ছায়েমের সুবিধার জন্য অনেক বিষয় বৈধ করেছেন । যেমন- 
নাপাক অবস্থায় ফজর করা : 


নাপাক হ*লে সেই অবস্থায় সাহারী করে ফরয গোসল সেরে ফজরের ছালাত 
আদায় করবে। 


১৫৪. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৯৯৬; হাকেম হা/১৫৭০, সনদ ছহীহ । 

১৫৫. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 

১৫৬. ছহীহ ইবনু খ্যায়মা হা/১৯৯৭; আহমাদ হা/৮৮৪৩; হাকেম হা/১৫৭১, রাবী আবু 
হুরায়রা (রাঃ)। 
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নাপাক অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে শুধু সাহারী খাওয়ার সময়টুকু অবশিষ্ট থাকলে 
বিনা গোসলেই সাহারী খাবে । অতঃপর গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় 
করবে | তবে সাহারী খাওয়ার সময় বা সুযোগ নেই এমন অবস্থায় ঘুম ভাঙলে 
গোসল করে ফজর পড়ে মনে মনে ছিয়ামের নিয়ত করবে (হাোইআতু কিবারিল 
ওলামা ১/৪২৬ পু.)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 4৮ ঞ। ০ ঠগর্। ও 
১ - 2 ৮ ০০ ৩ 590০০ ডে ৬ ১৯0 5১১৫ 709 
রাসূলুল্লাহ ছোঃ) তার স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ফজর 
করতেন। অতঃপর গোসল করতেন ও ছিয়াম রাখতেন” ।১৫৭ 

মিসওয়াক করা : 


ছিয়াম অবস্থায় মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। সেকারণ প্রতি 
ছালাতের ওযুর সময় মিসওয়াক করা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, ১3% 


১৩ ৩ এ 094 পা ০৮6 ০১ ৩৫ এত 2৮ “যদি আমি 
আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি তাদেরকে এশার 
ছালাত দেরীতে পড়ার এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ 
দিতাম" ।১৮ এখানে মিসওয়াকের জন্য ছিয়াম ও ছিয়ামের বাইরে এবং সকাল 
ও সন্ধ্যা সকল অবস্থাকে শামিল করা হয়েছে। 


প্রতি ছালাতে" অর্থ প্রতি ছালাতের ওযুতে ৷ যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রতি 
ছালাতের জন্য ওযু করার সময়" ।১৫৯ অতএব ঘুম থেকে উঠে এবং প্রতি 
ওয়াক্ত ছালাতের জন্য ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করা উত্তম। এই সময় জিহ্বার 
উপরে ভালভাবে হাত ঘষে গরগরা ও কুলি করবে। 


১৫৭. বুখারী হা/১৯৩০; মুসলিম হা/১১০৯; মিশকাত হা/২০০১; দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, 
মে ২০১৭, প্রশ্নোত্তর ১১/২৯১। 

১৫৮. বুখারী হা/৮৮৭; মুসলিম হা/২৫২; মিশকাত হা/৩৭৬ “পবিত্রতা" অধ্যায়-৩, “মিসওয়াক' 
অনুচ্ছেদ-৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। . . 

১৫৯. কেননা উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা অন্য হাদীছে এসেছে ৮৮৮) 45 6 ও ₹৮০$ ০5 ০৩৪ 
অর্থাৎ প্রত্যেক ওযুর সাথে বা সময়ে' আহমাদ ও বুখারী- তা'লীকৃ “ছওম” অধ্যায়, ২৭ 
অনুচ্ছেদ); আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭০, ১/১০৯ পৃ.। 
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অনেকে ছালাতে দাড়িয়ে মিসওয়াক করেন। অতঃপর ভিজা মিসওয়াক 
পকেটে রেখে ও কুলি না করে সেই অবস্থায় ছালাত পড়েন, যা পরিচ্ছন্নতার 
বিরোধী । বরং উক্ত হাদীছের মর্ম না বুঝার কারণে তারা এটা করে থাকেন 
হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ছায়েম অবস্থায় মিসওয়াক করতাম” । ইবনু 
ওমর (োঃ) বলেন, আমি ছায়েম অবস্থায় দিনের প্রথম ভাগে বা শেষ ভাগে 
মিসওয়াক করতাম । কিন্তু থুথু গিলতাম না।... ইবনু সীরীন বলেন, কাচা 
মিসওয়াকে কোন দোষ নেই । তাকে বলা হ'ল, তাতে তো স্বাদ আছে? জবাবে 
তিনি বলেন, পানিতেও স্বাদ আছে। অথচ তা দিয়ে তুমি কুলি করে থাক' ৯৬ 
একইভাবে আধুনিক যুগের যেকোন ধরনের টুথপেস্ট ও ব্রাশ ব্যবহার করা 
জায়েয । কেননা এগুলি খাদ্য নয়৷ যদিও স্বাদ বুঝা যায়। 


কুলি করা ও নাক ঝাড়া : 

রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, -%:০ ৩৪৫৫ ১! 3৩3০১। এ ৪৫ “তুমি নাকে 
পূর্ণভাবে পানি প্রবেশ করাও । তবে যদি তুমি ছায়েম হও" ।১ অন্য বর্ণনায় 
এসেছে, 3৮০১:১9 2০:০1 এ 2৫9 "তুমি পূর্ণভাবে কুলি কর ও নাকে 
পানি প্রবেশ করাও" (মির আত ২/১০৮)। তবে ছায়েম এজন্য বাড়াবাড়ি করবে 
না। যেন পেটের মধ্যে পানি চলে না যায়। 

স্ত্রীর সাথে মেশা ও চুম্বন দেওয়া : 

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 1: ০00 44 &। এ এ ০১০০ ৩৬ 
৯3 (এ ৩৩ পা 9) ৮৪? রাসূল ছোঃ) ছিয়াম অবস্থায় চমু 
খেতেন এবং গায়ে গা মিশাতেন। তবে তিনি তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের 


চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন" ।* অতএব যারা নিজেকে সংযত রাখতে পারে, 
কেবল তাদের জন্য এটি জায়েয । 


১৬০. বুখারী তা'লীকৃ, ফাতহুল বারী “হওম' অধ্যায়-৩০ “ছায়েমের গোসল করা” অনুচ্ছেদ-২৫, 
৪/১৫৩-৫৪ পৃ. । 

১৬১. আবুদাউদ হা/২৩৬৬; তিরমিযী হা/৭৮৮; নাসাঈ হা/৮৭; মিশকাত হা/৪০৫, রাবী 
লাকীীত্‌ বিন ছাবেরাহ (রাঃ)। 

১৬২. বুখারী হা/১৯২৭; মুসলিম হা/১১০৬; মিশকাত হা/২০০০। 


9///1-8111917909911190.019 


001716115 


ছিয়াম অবস্থায় খাদ্য নয় এরূপ বন্ত দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করায় কোন বাধা 
নেই। এক্ষণে যেসব টিকা, ইনস্যুলিন বা ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত 
হয় না, সেগুলো ছিয়াম অবস্থায় চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। অনুরূপ 
হাপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় “ইনহেলার' নেওয়া যাবে । কারণ এগুলি 
স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইনজেকশনের ন্যায় খাদ্য বা পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।১৬ 
কিডনী ডায়ালিসিস করা : 

সক্ষম থাকলে এমন অবস্থায় ছিয়াম পালনে কোন বাধা নেই। কারণ 
ডায়ালিসিস ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। এটা শিঙ্গা লাগানোর ন্যায় ।৯* তবে 
আদায় করবে । আর যদি জীবনের আশংকা থাকে, তবে প্রতি ছিয়ামের বদলে 
একজন করে মিসকীনকে ফিদ্ইয়া প্রদান করবে (বোকারাহ ২/১৮৪)।৯৬৫ 
ছিয়াম অবস্থায় চোখে, কানে বা নাকে ড্রপ দেওয়া : 

চোখে ও কানে ড্রপ ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই। কারণ তা কণ্ঠনালী 
অতিক্রম করে না। তবে নাকের ড্রপ-এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে 
হবে। যাতে তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করে পেটে চলে না যায় ।১৬৬ 

শিঙ্গা লাগানো : 

ছয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো জায়েয। যদি তাতে দুর্বলতা অনুভূত না হয়। 
হযরত আবুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, -০1-9 4 &। ০- গি। তা 
7০০ 9৯5 3? ০ ১১ (-। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহরিম ও ছায়েম 
উভয় অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন* (বুখারী হ/১৯৩৮)। হযরত আনাস (রাঃ)-কে 


১৬৩. মাসিক আত-তাহরীক, ১৫/১২তম সংখ্যা, জুলাই ২০১২, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৯২। 

১৬৪. বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯; মিশকাত হা/২০০২। 

১৬৫. মাসিক আত-তাহরীক, ১৮/১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/৩৭০। 

১৬৬. আবুদাউদ হা/২৩৬৬, মিশকাত হা/৪০৫, রাবী লাক্বীত্ব বিন ছাবেরাহ (রাঃ); উছায়মীন, 
মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৫০ পৃ. । 
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জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনারা কি রাসুল (ছাঃ)-এর যুগে ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা 
লাগাতে অপসন্দ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে দুর্বলতার বিষয়টি 
ভিন্ন 1১৬৭ 

রোগীকে রক্ত দান করা : 

রোগীকে ছিয়াম অবস্থায় রক্ত দান করায় কোন বাধা নেই। তাছাড়া দেহের 
রক্ত কণিকা স্বাভাবিকভাবেই ১২০ দিন পর পর মারা যায় ও নতুন রক্তের জন্ম 
হয়। অতএব রক্ত দানে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের সুস্থ পুরুষের দেহের কোন 
ক্ষতি হয় না। রাসূল ছছোঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিক্গা লাগিয়েছেন (বৃখারী হা/১৯৩৮)। 
ছিয়াম অবস্থায় দাত তোলা : 

এতে কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা 
লাগিয়েছেন ।১১৮ 


খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা : 

এতে কোন দোষ নেই। হযরত আবুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (3 
০৫৫ এ পে 994০9 ৮ ১৮৮ 75 পল ১0৭ ও১৫ ১ 
-০১এ। ৩% ০ "সিরকা" অর্থাৎ টক পানীয় বা অন্য কোন বস্তর স্বাদ গ্রহণ 
করায় কোন বাধা নেই, যদি তা কণ্ঠনালীতে প্রবেশ না করে । আর হাড়ি থেকে 
খাদ্যের স্বাদ আস্বাদনে ছায়েমের জন্য কোন বাধা নেই" ১৬ হাসান বছরী 


(রহঃ) মধুর স্বাদ আস্বাদন করে ফেলে দেওয়ায় কোন দোষ মনে করতেন 
লা 


১৬৭. বুখারী হা/১৯৪০; মিশকাত হা/২০১৬, রাবী (তাবেঈ) ছাবেত আল-বুনানী (রহঃ); 
মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৯/১১ সংখ্যা আগস্ট”১৬, প্রশ্নোত্তর ০৬/৪০৬। 

১৬৮. বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯; মিশকাত হা/২০০২, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ); মাসিক আত- 
তাহরীক, প্রশ্নোত্তর ১৮/৩৭৮ জুলাই*১৬। 

১৬৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৯৩৬৯-৭০; বায়হাকী হা/৮০৪৩, ৪/২৬১, সনদ 
হাসান; ইবনু হাজার, তাগলীকুত তা'লীকৃ “আলা ছহীহিল বুখারী (বৈরূত : আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খু.) ৩/১৫২ পৃ. । 

১৭০. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৯৩৭১। 
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হযরত আনাস (রাঃ), হাসান বাছরী, ইব্রাহীম নাখাঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ ছায়েমের 
জন্য সুর্মা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না।১১ বড় কথা হ'ল সুর্মা কোন 
খাদ্য নয়। অতএব তা চোখে ব্যবহার করায় কোন সমস্যা নেই। 


মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালা বা গোসল করা : 


রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে এটা করেছেন পিপাসায় অথবা গরমে ।* আব্দুল্লাহ 
ইবনু ওমর (রাঃ) ছায়েম অবস্থায় কাপড় ভিজিয়ে তা গায়ে লাগাতেন। ইমাম 
শা'বী ছায়েম অবস্থায় গোসল করতেন। হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন, 
ছায়েমের জন্য গরগরা সহ কুলি করায় এবং দেহ ঠাণ্তা করায় কোন দোষ 
নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, ছায়েমের জন্য মাথায় তৈল 
দেওয়ায় ও চিরুনী করায় কোন দোষ নেই। আনাস (রাঃ) বলেন, আমার 
একটি পানি ভর্তি গর্ত (370) ছিল। ছায়েম অবস্থায় প্রচণ্ড গরমে আমি তাতে 
নেমে গোসল করি ।১% 


অতএব “এসি' ঘরে থাকলে ছিয়ামের নেকী কম হবে, এরূপ ধারণা করা ঠিক 
নয়। কেননা রাসূল ছোঃ)-এর যুগে “এসি* থাকলে তারা পানিতে গোসল 
করতেন না। অতএব কৃচ্ছ সাধনের নামে নিজের দেহের উপরে কষ্ট দেওয়ার 
কোন বিধান ইসলামে নেই। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, 219 ৮৮৫৪-01-৯৩! 
15205915১85 22 ১ ১৮ 2 নিশ্চয় এই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি 
নিজের উপরে দ্বীনকে কঠিন করে নিবে, দ্বীন তাকে পরাজিত করবে । অতএব 
তোমরা সঠিক পথে চল এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর ।১ অর্থাৎ বাড়াবাড়ি 
করলে সে দ্বীন পালনে ব্যর্থ হবে। যেমনভাবে খৃষ্টানদের পোপ-পান্রীরা 
ইচ্ছাকৃতভাবে সাধু থাকার ভান করে চিরকুমার সাজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে 
এবং চরম বদনাম কুড়িয়েছে। 


১৭১. বুখারী তা'লীকৃ, ফাতহুল বারী “ছায়েমের গোসল করা' অনুচ্ছেদ ৪/১৫৩-৫৪ পৃ. । 

১৭২. আবৃদাউদ হা/২৩৬৫; হাকেম হা/১৫৭৯; মিশকাত হা/২০১১। 

১৭৩. বুখারী, তা'লীকৃ “ছওম” অধ্যায়-৩০, “ছায়েমের গোসল করা' অনুচ্ছেদ-২৫; ফাতহুল 
বারী ৪/১৫৪ পৃ. । 

১৭৪. নাসাঈ হা/৫০৩৪; বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬ “ছালাত' অধ্যায়, “মধ্যমপন্থা 
অবলম্বন” অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 
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আল্লাহ বলেন, ঠক 19555 ০০0 54 5 2 ক ক ২4 
03৮৮ রঃ 05 5 এড ঞ।15৫4) আল্লাহ তোমাদের জন্য 
সহজ চান, কঠিন চান না। যাতে তোমরা (এক মাসের) গণনা পূর্ণ কর। আর 
তোমাদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌র মহত্ব ঘোষণা কর এবং তার 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' বোকীারাহ ২/১৮৫)। নিয়ের বিষয়গুলি উক্ত আয়াতের 
বিষয়বস্তর অন্তর্ভূক্ত ।- 

সফরে ছিয়াম : 

ছায়েম তার সফরে ছিয়াম রাখতেও পারেন, ছাড়তেও পারেন। যেমন ছাহাবী 
হামযাহ বিন “আমর আসলামী (রাঃ) যিনি অধিক ছিয়াম পালনকারী ছিলেন, 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি সফরে ছিয়াম রাখব? জবাবে রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) বললেন, ৮46 ০৩৮ ৩ ০১ ৩০ ৩! “তুমি চাইলে ছিয়াম রাখতে 
দাড়া নি না 


পপ তা হা 


ভিডি নি পট বদ অয বাজি 
দুর্বলতা অনুভব করে, অতঃপর ছিয়াম না রাখে, সেটিও উত্তম" ১ 


রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, -2 ৪ 0০ কে ০ জি 
সফরে ছিয়াম রাখা কোন নেকীর কাজ নয়” । ১৭৭ 


এটা বুঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর মক্কা বিজয়ের সফরের কথা স্মরণ 
করা যায়। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এদিন রাসূল 
(ছাঃ) মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় ছিয়াম অবস্থায় ছিলেন। সাথীগণের 
কেউ ছায়েম ছিলেন, কেউ ছিলেন না। অতঃপর মক্কার ৪২ মাইল নিকটবর্তী 
১৭৫. বুখারী হা/১৯৪৩; মুসলিম হা/১১২১; মিশকাত হা/২০১৯। 


১৭৬. তিরমিযী হা/৭১৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৫৫৮; আহমাদ হা/১১০৯৮। 
১৭৭. বুখারী হা/১৯৪৬; মুসলিম হা/১১১৫; মিশকাত হা/২০২১। 
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কুরাউল গামীম-এর কুদাইদ নামক স্থানে পৌছে তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন 
এবং তা উঁচু করে সবাইকে দেখিয়ে পান করে দিনের বেলায় ছিয়াম ভঙ্গ 
করলেন”...মুসলিম হা/১১১৩-১৪)।১৭৮ 

পীড়িত ব্যক্তির ছিয়াম : 

যিনি ছিয়ামে রোগবৃদ্ধি বা জীবনের আশংকা করেন অথবা আরোগ্য বিলম্বিত 
হবে বলে যদি চিকিৎসক মত প্রকাশ করেন তাহ'লে তিনি ছিয়াম কাযা করতে 
পারেন। 

খতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা : 

দিনের শুরুতে বা শেষে যখনই এটা দেখা দিবে, তখনই ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে 
এবং সেটি কাযা করবে । হযরত মুঁআযাহ (রাষিয়াল্লাহু “আনহা) বলেন, 04 
ও ৫ ফু) ডি 29৩০। ভে সি 0০0 ভে ০০০০৭ 
(এ ০০৪ ৮৮৫6 4৩১ এ ৫ ২ 0 জর ১১৮৯ ০৭ 
3১৫০ 5.০ ৮০৯ ২$ আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, খতুবতীদের কি 
হ'ল যে তারা ছিয়াম ত্বাযা করবে, অথচ ছালাত ত্বাযা করবে না? আয়েশা 
বললেন, তুমি কি হাররী? আমি বললাম, না আমি হাররী নই । আমি কেবল 
জিজ্ঞেস করছি মাত্র। আয়েশা বললেন, এমন অবস্থায় আমরা ছিয়াম কযা 
করার জন্য আদিষ্ট হ'তাম। কিন্তু ছালাত কাযা করার জন্য নয়” ।১৯ 

'হারূরী' বলতে খারেজী চরমপন্থীদের বুঝায় । যারা আলী (রাঃ)-এর দল 
থেকে বেরিয়ে কৃফা থেকে দু'মাইল দূরে “হারূরা” শহরে অবস্থান নেয়। এরাই 
হ'ল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বহির্গত দল, যারা খেলাফতের আনুগত্য ছিন্ন 
করে। যারা খারেজী* নামে পরিচিত হয়। অতঃপর খলীফা আলীর বিরুদ্ধে 
তারা চক্রান্তে লিপ্ত হয় এবং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে বিধ্বস্ত হয়। 
অতঃপর তারা ছদ্মবেশে এসে ফজর ছালাতের সময় মসজিদের দরজায় তাকে 


১৭৮. দ্র. সীরাতুর (ছাঃ) ওয় মুদ্রণ ৫২৬ পৃ. মক্কার পথে রওয়ানা* অনুচ্ছেদ; ইবনু হিশাম ২/৪০০। 
১৭৯. মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২। 


9////1-8111917909911190.019 


001716115 


হত্যা করে। এরা অতি ধার্মিকতা দেখাতে গিয়ে সীমালংঘন করে খতুবতী 
নারীদের কযা ছালাত আদায়কে ওয়াজিব বলত । অথচ আল্লাহ এটি মাফ 
করেছেন। সেকারণ আয়েশা (রাঃ) প্রশ্বকারী মহিলাকে সন্দেহ করে “হারূরী' 
বলেন। 


বস্ততঃ ধর্মের নামে খারেজী চরমপন্থীদের এরূপ বাড়াবাড়ি অদ্যাবধি আছে। 
তারা সুন্নাত সমূহের বিরুদ্ধে তাদের নানাবিধ মনগড়া অভিযোগ পেশ করে 
থাকে । এরা কবীরা গোনাহগারদের কাফের বলে ও তাদের রক্ত হালাল মনে 
করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এই আগ্রাসী মনোভাবের কারণে রাসূল 


(ছাঃ) এদের সম্পর্কে বলেছেন, -১ ৫ (১.5 ৫১ | “খারেজীরা 

জাহান্নামের কুকুর" ।+৮০ ৃ ৃ 

অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ঃ 

ছাহাবী আনাস (রাঃ) অতি বৃদ্ধকালে অক্ষম অবস্থায় এক বছর রামাযানের 

শেষে ৩০ জন মিসকীনকে 'ছারীদ” (449) অর্থাৎ গোশত-রুটি পেট ভরে 

খাওয়ান ।১৮১ বিস্তারিত “প্রচলন, শিরোনামে দ্রষ্টব্য | 

গর্ভবতী নারী ও দুর্ধদানকারিণী মহিলা : 

হযরত আনাস বিন মালেক আল-কাবী রোঃ) বলেন, 

এ লিও 067 58$-75 পু &। এপি জা 5559 ১ পুচ 5৩ 

(0 ৬০০৩ তি: 0৬ ডেট ৪১ পুত ঞ এ 45 

২৩ এড» এ] ০৪১ 3৯০০ ০০ 38০4: 0$ 1 চি 51 

এ 3৩৮৭ ৩৪) তা ৬ খা? 8০ ০২ সই পর 

১৮০. ইবনু মাজাহ হা/১৭৩; মানাবী, ফায়যুল কৃাদীর শরহ ছহীহুল জামে” আছ-ছগীর (বৈরূত 
: ১ম সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৪) ৩/৫০৯ পৃ. । 


১৮১. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সুরা বাকারাহ ১৮৪ আয়াত; দারাকুৎ্নী হা/১৬; ইরওয়া 
হা/৫২৪, সনদ “ছহীহ । 
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'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোড়া লুট হয়ে গেল। তখন আমি তার কাছে এলাম । এ 
সময় তাকে দেখলাম যে, উনি খাচ্ছেন। তিনি আমাকে বললেন, কাছে এস, 
খাও । আমি বললাম, আমি ছায়েম। তিনি বললেন, কাছে এস । আমি তোমাকে 
ছালাত ও ছিয়াম সম্পর্কে বলব । নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে 
অর্ধেক ছালাত নামিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ চার রাক'আতকে দু'রাক'আত 
করেছেন) এবং দুগ্ধ দানকারিণী ও গর্ভবতী মহিলা থেকে ছওমের ভার নামিয়ে 
দিয়েছেন” ।*৮২ এরা প্রতিদিনের ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন 
(বাকারাহ ২/১৮৪)। অর্থাৎ প্রতিদিনের ফিদ্ইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে 
কমপক্ষে এক মুদ (সিকি ছা") গম প্রদান করবেন” ।১৮৬ বেশী দিলে বেশী 
নেকী পাবেন বোকীারাহ ২/১৮৪)। 


১৮২. আবুদাউদ হা/২৪০৮; তিরমিযী হা/৭১৫; ইবনু মাজাহ হা/১৬৬৭ “হাসান ছহীহ" । অত্র 
রাবী থেকে এই একটি মাত্র হাদীছই বর্ণিত হয়েছে (আল-ইছাবাহ ক্রমিক ২৭৮)। 
১৮৩. বায়হাকী হা/৮৩৩৫, ৪/২৩০; দারাকুৎনী হা/২৪১৩-১৪ | 
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নফল ছিয়াম (১১৬। ১৩) 
নফল ছিয়ামের ফযীলত : 
৪7577 এরশাদ 
রিড হারা ভারতের 
চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন? ১”? 
খারীফ' অর্থ শীত ও গ্রীম্সের মধ্যবর্তী মওসুম । ত্ীবী বলেন, অন্য মওসুম বাদ 
দিয়ে খারীফ' মওসুমকে নির্দিষ্ট করার কারণ হ'ল এই মওসুমে ফল পাকে ও 
তা কাটা হয়। এ সময় মানুষের সচ্ছলতা থাকে (মিরকাত)। এটি বছরের শ্রেষ্ঠ 
মওসুম হিসাবে এর দ্বারা “পুরা বছর" বুঝানো হয়েছে। 
(খে) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী রোঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 
০০৪9 0৩ পভ উদ ১ ৩৪ ভলিও আ। এব ঝা সুরত জে উ্ ত ৬৮ 
-:550 ১7০1 ০০২) “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য একদিন ছিয়াম 
পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে একশ' বছরের 
পথ দূরে রাখবেন হালকা তেষী ঘোড়ার দৌড়ের হিসাবে ।১৮৫ 
সত্তুর বা একশ" বছর বলে 'আধিক্য” বুঝানো হয়েছে। “দূরে রাখা হয়” বলে 
জাহান্নাম থেকে “মুক্তির নিশ্চয়তা" বুঝানো হয়েছে। জিহাদের “হালকা তেষী 
ঘোড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে এজন্য যে, এই ঘোড়া হয় সবচেয়ে 
দ্রুতগামী । তাছাড়া যুদ্ধের সময় এই ঘোড়া ক্ষুধার্ত থাকলেও সে পিছিয়ে আসে 


না। একইভাবে ছায়েম ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ঠায় কাতর হ'লেও ছিয়াম ভঙ্গ করে 
না' 2 


১৮৪. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩। 
১৮৫. তাবারাণী কাবীর হা/৭৮০৬, ৭৯০২; ছহীহাহ হা/২৫৬৫। 
১৮৬. মির'আত হা/২০৭৩-এর আলোচনা । 
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(গ) আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ ছোঃ) 
বলেন, 02৮ ১১৫ | € (9 2 ঞ। ৬৪ | 0৮৮ ভে এষ নক ৮ 
লিটা 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্ষ্টির জন্য একদিন ছিয়াম রাখবে, 
আন্লাহ তার ও জাহান্নামের মধ্যে এমন একটি গর্ত সৃষ্টি করবেন, যার ব্যাপ্তি 
হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যাপ্তির ন্যায়” ।১৮+ 

নফল ছিয়াম সমূহের বিবরণ 45০। ৫৬০ ০৬) 


(১) প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম । (২) প্রতি চান্দ্র মাসের 
১৩, ১৪ ও ১৫ তিনদিন আইয়ামে বীষের ছিয়াম । (৩) শাবান মাসের 
ছিয়াম । (8) শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম । (৫) ৯ ও ১০ই মুহাররম আশুরার 
২টি ছিয়াম, (৬) যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ছিয়াম । (৭) ৯ই যিলহজ্জ 
আরাফার দিনের ছিয়াম । (৮) একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম । যাকে “ছওমে 
দাউদী' বলা হয়। কেননা হযরত দাউদ (আঃ) এরূপ ছিয়াম রাখতেন । এছাড়া 
নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া বছরের যেকোন সময় নফল ছিয়াম রাখা যায় । আইয়ামে 
বীযের নফল ছিয়াম ও আশুরার ছিয়াম আগে থেকেই চালু ছিল (মির 'আত)। 


প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম (৮৮1 5 ০১1 ৬০ ০৬) : 

(ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ৫৯: -০1.9 4 এ ০ উঠ ৩৩ 
-০-৯9 ০239। “রাসুলুল্লাহ ছোঃ) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম 
রাখতেন' ।১৮৮ (খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
এরশাদ করেন, ০ 7৮5৫ ১2৮ ০৯9 ০৫9 0৫ ৩%। ৮০০৪ 
-$:০ উঠি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল সমুহ আল্লাহ্‌র 


দরবারে পেশ করা হয়। অতএব আমি চাই আমার আমলগুলি ছিয়াম অবস্থায় 
পেশ করা হৌক'|৯৮৯ 


১৮৭. তিরমিযী হা/১৬২৪; মিশকাত হা/২০৬৪; ছহীহাহ হা/৫৬৩। 
১৮৮. নাসাঈ হা/২৩৬৪; মিশকাত হা/২০৫৫ “ছওম" অধ্যায় । 
১৮৯. তিরমিযী হা/৭৪৭; মিশকাত হা/২০৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪১। 
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(গ) রাসূল (ছাঃ)-কে সোমবার ছিয়াম রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি 
বলেন, -/০ 1) 489 ১৫) এ৪ এদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এদিন 
আমার উপরে প্রথম “অহি" নাধিল হয়েছে" ।১৯” (ঘ) রাসূল (ছাঃ) এরশাদ 
করেন, 4৮১৫ 3 2৫১0 ৮83 ৮প। (9 ১৫৪ 0 ক লেস 
0৯ ঞ৬ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় 
এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সাথে কোন 
কিছুকে শরীক করে না' ।৯৯১ (ড) অন্য বর্ণনায় এসেছে, ৯ ১০4 ০৯০০০ 


৩৮ এ ৩৪ সি চো উস) ৩৫ ১১৮ ক ০৫ সস্তাহে 
দু'দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলনামা আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ 
করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, 
যার ভাইয়ের সাথে তার শক্রতা রয়েছে । তখন বলা হবে, এ দু'জনকে অবকাশ 
দাও যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে” ।১২ এখানে প্রতি জুম“আ” অর্থ প্রতি 
সপ্তাহ মিরকাত)। 

ইবনুল মালাক বলেন, অত্র হাদীছ এ হাদীছের বিপরীত নয়, যেখানে বলা 
হয়েছে, সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয়। 
কেননা প্রতিদিনের আমল জমা করে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে একত্রে পেশ 
করা হ'তে পারে' (মির আত হা/২০৭৬-এর ব্যাখ্যা 4৮৫ পৃ.)। 


আইয়ামে বীষের ৩টি ছিয়াম (৮1 2৫ ১৩৮ 2১৩) : 


“আইয়ামে বীয' অর্থ “মধ্যবর্তী দিনগুলি । প্রতি চান্দ্র মাসের মধ্যবর্তী ১৩, ১৪ 
ও ১৫ অর্থাৎ পূর্ণিমা ও তার আগে-পিছের দু'দিন মোট তিন দিন এই নফল 
ছিয়াম রাখতে হয়। হযরত মু'আয বিন জাবাল, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আতা, কাতাদাহ, যাহহাক প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন যে, 


১৯০. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৫, রাবী আবু কাতাদাহ রোঃ)। 
১৯১. মুসলিম হা/২৫৬৫ (৩৫); মিশকাত হা/৫০২৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) । 
১৯২. মুসলিম হা/২৫৬৫ (৩৬); মিশকাত হা/৫০৩০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 
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হযরত নূহ আঃ)-এর যুগ থেকে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম পালনের 
রেওয়াজ চলে আসছে ।৯ যেমনভাবে ফেরাউনের সাগরডুবির পর থেকে 
আল্লাহ্‌র শুকরিয়া স্বরূপ মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে ১০ই মুহাররম আশুরার 
ছিয়াম চালু আছে। জাহেলী আরবেও উক্ত ছিয়াম চালু ছিল। রামাযানের 
ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে উক্ত ছিয়ামগডুলি নফল ছিয়ামে পরিণত হয় । 

(ক) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছছোঃ) এরশাদ 
করেন, 2০৬০ ৫99 ৮৮১০ ৬১৫৮ [৫ হি ১ ৩৫ ০০9 ১১ ঁ ঘ 
-১০১০ (০৯৪? “হে আবু যার! যখন তুমি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখবে, 
তখন তার ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখবে" ।১৯* (খ) আব্দুল্লাহ বিন “আমর 
(রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ছোঃ) তাকে বলেন, 2১ ১৩:০০ ৩13 
5৫0 0 ৩১ ৩৬ এ ০ ভি এক ৩ 9৪ পূর্ণ কসর ৪০৫ 
এ প্রতি মাসে ৩ দিন ছিয়াম রাখা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা 


প্রতিটি সৎকর্মের ছওয়াব দশগুণ করে হয় । অতএব এটিই তোমার জন্য সারা 
বছরের ছিয়ামের সমপরিমাণ হবে" (বুখারী হা/১৯৭৫)। 


₹479784 করতে শি রি নর ৮:০৫ 
(গ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, 74০3 এপ এ এ সি ভাটা 
এপ) 29৫০ ১ এ$ তত ত্র মস তে 4০৬ ও 2৭ ১১০১৪ 
-59 ৬ র্ ২96০ 'আমার বন্ধু আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাকে তিনটি 
বিষয়ে অছিয়ত করে গেছেন, যা আমি যতদিন বাচি কখনও ছাড়ব না। প্রতি 


মাসে তিন দিন নফল ছিয়াম, ছালাতুষ যোহা এবং বিতর পড়ার আগে না ঘৃমানো' 
(মুসলিম হ/৭২২)। একই ধরনের বর্ণনা এসেছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ।১৫ 


সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দুটি ছিয়াম এবং প্রতি মাসে আইয়ামে 
বীযের তিনটি ছিয়াম উভয়টিই উত্তম আমল । দু”টির মধ্যে ছওয়াবের দিক 


১৯৩. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাকারাহ ১৮৩ আয়াত। 
১৯৪. তিরমিযী হা/৭৬১; নাসাঈ হা/২৪২৪; মিশকাত হা/২০৫৭। 
১৯৫. বুখারী হা/১১৭৮; মুসলিম হা/৭২১; মিশকাত হা/১২৬২। 
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দিয়ে উত্তম-অনুত্ম ভাগ করার কোন অবকাশ নেই। তবে আয়েশা (রাঃ) 
বলেন, সন? ০9) ( (৮০ ০০ তি ২০ ঠা রি 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়ামের প্রতি অধিক আগ্রহ 
দেখাতেন' ।+৯* তাছাড়া এটি স্বাস্থ্যগত ভারসাম্য রক্ষার দিক দিয়ে গুরুতৃপূর্ণ। 
আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম এবং সোমবার বা বৃহস্পতিবারের ছিয়াম একই 
দিনে পড়ে গেলে যেকোন একটির নিয়ত করলেই হবে । ছায়েমের নিয়ত ও 
আমল অনুযায়ী আল্লাহ তাকে ছওয়াব দিবেন । 

উল্লেখ্য যে, আইয়ামে বীযের নফল ছিয়ামকে যেন কেউ অমুসলিমদের 
পূর্ণিমার উপবাসের অনুকরণ না ভাবেন। এটি মারাত্মক ভূল। কেননা তারা 
অমাবশ্যাতেও উপবাস থাকেন। তাছাড়া তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়ত 
ও সুন্নাতের অনুসরণ থাকেনা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট গোনাহ মাফের 
আকাজ্ষাও তাদের থাকেনা । ফলে মুসলিমদের ছিয়াম ও অমুসলিমদের 
উপবাসের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য রয়েছে। 


শাঁবান মাসের ছিয়াম (১৬৯৫০ ০৩) : 

রামাযানের প্রস্তুতির মাস হিসাবে শাবান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, 

অধিকহারে নফল ছিয়াম পালন করা । এর জন্য কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। 

যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 

059 এত &। এত »। 0525 তা ৪.5 6 ক ০০০ এড ০০ 

এ ০৩ উ পর্গী জেড ও শী এ এ ২ ৩৪ 25 তি এ 
পি উরি ০৩৪ ২] 0০ (9 ০৬: এ সা) এ) 734 

“আমি রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-কে কখনো মাসব্যাপী ছিয়াম পালন করতে দেখিনি 


রামাযান ব্যতীত । আর আমি কোন মাসে তাকে এত অধিক ছিয়াম পালন 
করতে দেখিনি শাবান ব্যতীত । তার থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, “রাসূল 


১৯৬. তিরমিযী হা/৭৪৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪৪ । 
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(ছাঃ) পুরা শাবান ছিয়াম রাখতেন শেষের কয়েকটা দিন ব্যতীত" ।১* অবশ্য 

যারা শাবানের প্রথম ০ 77585785 
শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন না করলেও চলে । কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
বলেছেন, _15১:০ 9৬ ৩.৮ (১০19 মধ্য শাবানের পর তোমরা আর 
ছিয়াম রেখ না”।১৯৮ তবে যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা 
শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন ।১৯ অতএব এ মাসে শাবানের নিয়তে 
বেশী বেশী নফল ছিয়াম রাখা সুন্নাত। কেননা এটাই রাসুল (ছাঃ)-এর রীতি 
ছিল। যেমন, 


০ 2192 (৮ | ০৯০০ ৪ ৪ 9৪ 20 ৬৪ হ০ 
৫8৮৯ 2১9 95509 ৯৪০ 28 ই লঠ এ 25 ৩১:09 ৩৫০ 
৬ 900 ০৫৫০ এর্ঠি ০০ হি (৮250 এ] 055৭ 2৪ 
উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! আমি আপনাকে কোন মাসে এত বেশী ছিয়াম রাখতে দেখিনা, যত বেশী 
ছিয়াম আপনি শাবান মাসে রাখেন। জবাবে তিনি বলেন, “রজব ও রামাযানের 
মধ্যবর্তী এই মাসটির ব্যাপারে মানুষ উদাসীন থাকে । অথচ এ মাসে বান্দার 
আমল সমূহ বিশ্বপালকের দরবারে উঠানো হয় । সুতরাং আমি এটাই ভালবাসি 
যে, আমার আমলগুলি ছিয়াম অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে উঠুক' (নাসাঈ 
হা/২৩৫৭)। 


অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে বান্দার আমলনামা 
আল্লাহ্র নিকটে উঠানো হ*লেও শাবান মাসে সম্ভবতঃ বার্ধিক আমলনামা 
একত্রে উঠানো হয় (মিরকাত হা/২০৫৬-এর ব্যাখ্যা) । 


উল্লেখ্য যে, খাছ করে মধ্য শাবানের দিন অর্থাৎ কথিত শবেবরাতের দিনে 
ছিয়াম রাখা ও রাত্রিতে ইবাদত করার বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি 


১৯৭. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬। 
১৯৮. আবুদাউদ হা/২৩৩৭; তিরমিযী হা/৭৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৬৫১; মিশকাত হা/১৯৭৪ । 
১৯৯. বুখারী হা/১৯১৪, ১৯৮৩; মুসলিম হা/১০৮২, ১১৬১; মিশকাত হা/১৯৭৩, ২০৩৮। 
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রদ পক টির | 
হয়নি । শরী“'আতে যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই ।২০০ 


শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম (01১৯ ৩* ২১ ৮৮) : 
77775 57 
ভিন যার জিভ নিকেনিব নাতি 
উটি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' ।২০, 

অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 1০৮ 
2 গা এ টম) ০45 মু ঞ। 'আল্লাহ রামাযানের 
একমাসের ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরে) ১০ মাসের সমান করেছেন। আর 
ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়ালের) ৬টি ছিয়াম ৬০দিন বা দু'মাসের সমান। 
এভাবে বছর পূর্ণ হ'ল ।১ এই ছিয়ামগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন করা 
উত্তম। তবে পৃথকভাবেও করা যায় নববী, আল-মাজন্ ৬/৩৭৯)। শাওয়াল 


মাসের ছিয়াম শাওয়াল মাসের মধ্যেই করা কর্তব্য (মিরকীত)। কারণ শাওয়াল 
পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না। 


আশুরার ছিয়াম ড1)৯১ 2% ৯) : 


“আশুরা” 9)১ ৮ অর্থ দশম দিন" । এদিন হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনের 
কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। সেজন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া হিসাবে তিনি এদিন 
ছিয়াম রাখেন। তখন থেকেই এটি “আশুরার ছিয়াম' হিসাবে চালু আছে। 


এই ছিয়াম মুসা, ঈসা (আঃ)-এর শরী“আতে চালু ছিল। আইয়ামে 
জাহেলিয়াতেও আশুরার ছিয়াম পালিত হ'ত 


২০০. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা প্রকাশিত “শবেবরাত' বই। 

২০১. মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭ “নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ । 

২০২. ত্বাহাবী, মুশকিলুল আছার হা/১৯৪৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২১১৫; ইবনু মাজাহ 
হা/১৭১৫; ইরওয়া হা/৯৫০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
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২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পর এই ছিয়াম নফল ছিয়ামে 
পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ ছোঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম নফল হিসাবেই 
পালন করতেন । এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন । 
(ক) হযরত আবু কনঁতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এরশাদ 
করেন, -৮-. 2) 3 ও এ প্র এঞি এ ভিপি এ) 
“আশুরার ছিয়াম আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করি যে, তিনি বান্দার বিগত এক 
বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হিসাবে গণ্য করবেন' ।২০৩ 
(খ) হযরত আবুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
এরশাদ করেন, র্‌ (5 4517175 নটি ডি 51036 1 সিন 
-% ০১৩ “তোমরা আশুরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের বিপরীত কর। 
তোমরা আশুরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন 
কর'।২০ তবে রাসূল (ছোঃ) নিজের জন্য বলেছিলেন যে, ১৩ এ! ০ 
৩ ০০৮০৭ “যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহ'লে আমি অবশ্যই 
৯ তারিখে ছিয়াম রাখব ২০৫ 
উক্ত হাদীছগুলিতে আশুরার ছিয়াম রাখার তিনটি নিয়ম জানা গেল। (১) ৯ ও 
১০ই মুহাররম । এটাই সর্বোত্তম । (২) কেবলমাত্র ১০ই মুহাররম । (৩) ১০ ও 
১১ই মুহাররম? ।২০৬ 
আশুরার ছিয়াম ফেরাউনের কবল থেকে নাজাতে মুসা (আঃ)-এর শুকরিয়া 
হিসাবে পালিত হয়। কেননা রাসুল (ছাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে মদীনার ইহুদীরা 
বলেছিল যে, ১5? ০১১ ৩০১ 9 ৩০১ 5৯ এ এটা ০৯ ০ 


২০৩. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪; এ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬। 

২০৪. বায়হাকী হা/৮৬৬৭, ৪/২৮৭ পৃ.। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি “মরফু" হিসাবে ছহীহ নয়, 
তবে “মওকৃফ* হিসাবে “ছহীহ' (আলবানী) । দ্র. হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, 
তাহকীক : ড. মুহাম্মাদ মুছত্ফা আল-আ'যমী ৩/২৯০ পৃ. । 

২০৫. মুসলিম হা/১১৩৪ (১৩৩-১৩৪); মিশকাত হা/২০৪১। 

২০৬. মির“আত হা/২০৬১-এর ব্যাখ্যা ৭/৪৭ পৃ. । 
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৮ 
5 এপ আ। কন আ। ৫১৮০ 2 ৩১ ঠক তস্দ 9 পিঠ এও 
27625257552 রে 5. 8835 2827 4 » ৬ এ [ডি তি 
9 পড আআ. এপি এ ৩৪০9 কিল এসি এপি এঠঠি ৪৯৩৯৪ 
_42৮ %ঠি এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ মুসা (আঃ) ও তীর 
কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে 
মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে এদিন মুসা (আঃ) ছিয়াম পালন 
করেছেন। অতএব আমরাও এদিন ছিয়াম পালন করি । তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
বলেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মুসার আদর্শের) অধিক হকদার ও 
অধিক দাবীদার । অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন" (যা 
পূর্ব থেকেই তার রাখার অভ্যাস ছিল)।১৭ 
আশুরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর 
কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু 
ইরাকের কুফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালা প্রান্তরে ৬১ হিজরীতে ১০ই 
মুহাররম তারিখে ।২০” যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরের ঘটনা । যার 
পূর্বেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। 
অতএব ফেরাউনের কবল থেকে নাজাতে মুসার শুকরিয়ার নিয়তে আশুরার 
ছিয়াম পালন করতে হবে। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম রাখলে 
ছওয়াব হবে না, বরং গোনাহ হবে। কারণ এ বিষয়ে শরী'আতে কোন 
নির্দেশনা নেই। 
যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ছিয়াম (১১৪০। 2৩%। ০৩) : 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রোঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 
193 5550 2৫0 2৯ 5 ও ৬) ০2 ০: এ এ ৬ 
3) 811: 5 34৮ 90 06 ৫8) 15 জে 34৯) 83 8 090 পু 


২০৭. মুসলিম হা/১১৩০; মিশকাত হা/২০৬৭, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)। 
২০৮. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি.) হোসায়েন 
বিন আলী ক্রমিক ১৭২৬; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তী“আব। 
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৩০৬1 939 এলি ৬২১ ভি উদ ১ এল এ লি ৩৯ 
“যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল 
আন্রাহ্‌র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আন্রাহ্‌্র রাসূল! আল্লাহ্‌র 
রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বললেন, জিহাদও নয় । তবে এ ব্যক্তি, 
যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শাহাদাত 
বরণ করেছে) ।২৯ অতএব এই দশকে একাধিক নফল ছিয়াম, ছাদাকা ও 
অন্যান্য নেক আমল সমূহ করা উচিৎ। 


আরাফাহ্‌র ছিয়াম ঞ-৮ ১ ₹+) : 

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) এরশাদ করেন, 
০৫ ও 8৫০05 2 জা হি) 2৫ ৩ এত তি ৮ 2০ 
_*:৮ 99) 'আরাফাহ্র দিনের ছিয়াম আমি আল্লাহ্‌র নিকটে আশা করি যে, 


তিনি এটি বান্দার বিগত ও আগত দু'বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের 
কাফফারা হিসাবে গণ্য করবেন ।২৮” এটি যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন 
তাদের জন্য । কেননা হজ্জের দিন হাজী ছাহেবদের জন্য ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ" 
(মির' আত ৭/৬১)। যেহেতু এখানে চাদ দেখার শর্ত নেই, সেহেতু মক্কায় যেদিন 
বাংলাদেশসহ মক্কার পূর্ব দিকের অর্থাৎ উপমহাদেশের দেশ সমূহে ৯-এর 
স্থলে ৮ই যিলহজ্জ হ'লেও কোন দোষের হবে না। তারা ইচ্ছা করলে নফল 
ছিয়াম পরের দিনও যোগ করতে পারেন। একইভাবে মক্কার পশ্চিম দিকের 
দেশ সমূহে ৯-এর স্থলে ১০ই যিলহজ্জ হ'তে পারে। মুল বিষয় হ'ল 
আরাফাহ্‌র দিন। এর সাথে চাদ দেখা শর্ত নয়। ইতিপূর্বে যখন আরাফার 
দিনের খবর দূর দেশের লোক জানতে পারত না, তখন তাদের অজুহাত 
ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সে অজুহাত নেই। 


২০৯. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০ “ছালাত' অধ্যায় “কুরবানী' অনুচ্ছেদ । 
২১০. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪; এ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬। 
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ছওমে দাউদী (১$১ ১5৮) £ 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল “আছ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
বলেন, হে আব্দুল্লাহ আমাকে কি খবর দেওয়া হয়নি যে, তুমি দিনে ছিয়াম 
রাখ ও রাত্রিতে ইবাদতে জেগে থাক? আমি বললাম, হ্যা। তখন তিনি 
বললেন, তুমি এটা করো না। বরং তুমি একদিন ছিয়াম রাখ ও একদিন 
ছিয়াম ছাড়। রাত্রিতে ছালাত পড় ও ঘুমাও । কেননা তোমার উপর তোমার 
দেহের হক আছে। তোমার চোখের হক আছে। তোমার স্ত্রীর হক আছে। 
তোমার সাক্ষাত প্রার্থীদের হক আছে। এঁ ব্যক্তি ছিয়াম রাখেনা, যে সারা বছর 
ছিয়াম রাখে । বরং প্রতি মাসের তিন দিন ছিয়াম সারা বছর ছিয়াম রাখার 
সমান। অতএব তুমি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখ ও মাসে একবার কুরআন 
খতম কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী পারি। তিনি বললেন, বেশ 
তাহ*লে তুমি শ্রেষ্ঠ ছিয়াম “ছওমে দাউদী' রাখ । আর তা হ'ল একদিন ছিয়াম 
রাখা ও একদিন ছিয়াম ভঙ্গ করা । আর সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর। 
তার চেয়ে বেশী নয়'।২+ পরবর্তীতে তাকে তিন দিনে কুরআন খতমের 
অনুমতি দেওয়া হয় (বুখারী হা/৫০৫২) এবং বলা হয় যে, তিন দিনের কমে 
কুরআন খতম করলে সে কিছুই বুঝবে না।১১২ ছওমে দাউদী সম্পর্কিত নির্দেশ 
হযরত আবু ক্বাতাদাহ ও হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও এসেছে, যা 
ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ।১৩ 


নফল ছিয়ামের হুকুম ৫ 921 8৮৮ ৮৪০) ২ 

রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, প্‌ ৩19 2৩০ ০ ৩1 এ চল ঠা ০ 
-%ঃঁ নিফল ছিয়াম পালনকারী তার নিজের উপর হুকুমদাতা । অতএব ইচ্ছা 
করলে সে ছিয়াম রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে ছাড়তে পারে" | 


২১১. বুখারী হা/১৯৭৫ মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৪ । 

২১২. আবুদাউদ হা/১৩৯০; তিরমিযী হা/২৯৪৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪ ৭; মিশকাত হা/২২০১। 

২১৩. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪। 

২১৪. তিরমিযী হা/৭৩২; হাকেম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২০৭৮, রাবী হযরত আলী (রাঃ)- 
এর ভগিনী উম্মে হানী (রাঃ); ছহীহুল জামে” হা/৩৮৫৪ । 
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(১) উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু “আনহা) বলেন, যেদিন মক্কা বিজয় হ'ল, সেদিন 
ফাতেমা এসে রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-এর বাম দিকে বসল এবং উম্মে হানী তার ডান 
দিকে বসল (অর্থাৎ আমি)। এ সময় একটি বালিকা একটি পাত্র নিয়ে এসে 
রাসূল ছাঃ)-এর হাতে দিল যাতে পানীয় ছিল। তিনি তা থেকে কিছু পান 
করলেন। অতঃপর তিনি তা উম্মে হানীকে দিলেন। তখন সে তা থেকে কিছু 
পান করল। অতঃপর সে (ের্থাৎ রাবী) বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি পান 
করলাম, অথচ আমি ছিয়াম রেখেছিলাম । তিনি বললেন, কোন কযা ছিয়াম 
রেখেছিলে কি? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটি তোমার কোন 
ক্ষতি করবে না, যদি নফল ছিয়াম হয়' ২৫ একই মর্মে আবু সাঈদ খুদরী ও 
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে । এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ওয়াজিব ছিয়ামের 
কাযা ওয়াজিব । কিন্ত নফল ছিয়ামের কযা ওয়াজিব নয় (মিরকাত; মির “'আত)। 


০৮৮ 5.5 নি এটি ছি 8 1 ডিক 
(২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, 65 ০০১ ৬৪ 4 এআ ৪৩৮ ৬ ৬০ ০১ 
রি ১.৫ সু ৬) :09 থে: (৫৮ 5: 02) :008 


০০০ এ 88১9 0 তে এ গে 18 0 বু পলা 
_15 ৫.০ একদিন নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকট এসে বললেন, 
তোমাদের নিকট কিছু খাবার আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, 
তবে আমি ছিয়াম রাখলাম । অতঃপর অন্য একদিন তিনি আমাদের নিকট 
দেওয়া হয়েছে । তিনি বললেন, আমাকে দেখাও! আমি তো সকালে ছিয়ামের 
নিয়ত করেছিলাম । আয়েশা বলেন, অতঃপর তিনি তা খেলেন'।১৬ অন্য 
বর্ণনায় এসেছে, $৮৩ ০ ৮৪3৩৪ ০৯ “তোমাদের নিকট দুপুরের খানা আছে 
কি?"২১৭ ৪০৬ অর্থ "দুপুরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার কিছু আগে” । “হায়েস* অর্থ 
খেজুর, ঘি ও পনির মিশ্রিত এক প্রকার উত্তম খাদ্য । 

২১৫. আবুদাউদ হা/২৪৫৬; তিরমিযী হা/৭৩১; মিশকাত হা/২০৭৮, রাবী উম্মে হানী (রাঃ)। 


২১৬. মুসলিম হা/১১৫৪; মিশকাত হা/২০৭৬। 
২১৭. দারাকুৎনী হা/২১ “ছিয়াম' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ । 
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“আমি দিনের প্রথম ভাগে ছিয়ামের নিয়ত করেছিলাম” । ইবনুল মালাক বলেন, 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল ছিয়াম যে কোন সময় ভাঙ্গা যায়। তাছাড়া 
দুপুরে সূর্য ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত নফল ছিয়ামের নিয়ত করা যায় (মিরকাত)। 
ছিয়ামের নিষিদ্ধ দিবস সমূহ ৫১০ ০০৮৫২| 28) : 

(১) দুই ঈদের দিন।২১৮ (২) আইয়ামে তাশরীক্রে ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ 
তিন দিন।২৯৯ (৩) কেবলমাত্র শুক্রবার ।২৯৭ অর্থাৎ একদিন আগে বা পরে 
মিলানো ব্যতীত অথবা মানত ব্যতীত োত্ছুল বারী ও শরহ নববী)। (8) 
কেবলমাত্র শনিবার ।২১ (৫) সন্দেহের দিন রামাযানের ছিয়াম রাখা ।৯১ (৬) 
প্রতিদিন ছিয়াম রাখা ।২২৩ (৭) স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত 
স্ত্রীর নফল ছিয়াম রাখা ।২২৪ (৮) ইফতার ও সাহারী ছাড়াই দু'দিন একটানা 
ছিয়াম রাখা । একে “ছওমে বেছাল' বলা হয়। এটি কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর 
জন্য খাছ ছিল৷ উম্মতকে এটা করতে তিনি নিষেধ করেছেন? ।৯৫ 

ছিয়াম পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শর্তাবলী : 

৩টি কাজ না করলে ছিয়াম পূর্ণতা পায় না। ক্রুটিহীন ছিয়াম, কিয়াম ও 
ছাদাক্া। (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 4০03 9 4 442৬ 


২১৮. বুখারী হা/১৯৯১, ১৯৯৫; মুসলিম হা/৮২৭; মিশকাত হা/২০৪৮-৪৯। 

২১৯. মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০। 

২২০. বুখারী হা/১৯৮৫; মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫১-৫২ “ছওম? অধ্যায় “নফল 
ছিয়াম? 


মাম অনুচ্ছেদ । 
২২১. তিরমিযী হা/৭8৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২০৬৩; ইরওয়া 


হা/৯৬০। 
২২২. তিরমিযী হা/৬৮৬; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৯৭৭; ইরওয়া 
হা/৯৬১। 


২২৩. বুখারী হা/১৯৭৭; মুসলিম হা/১১৫৯। 
২২৪. মুসলিম হা/১০২৬; বুখারী হা/৫১৯২; মিশকাত হা/২০৩১ ছিয়াম* অধ্যায়, “কযা 


অনুচ্ছেদ । 
২২৫. বুখারী হা/১৯৬৬; মুসলিম হা/১১০৩; ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৪১০-১৪ পৃ. মিশকাত 
হা/১৯৮৬। 
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859 ০০৮ ৫৫ অভ ৬ ঞ ০৪ ৪ “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ 
পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই' ১৯৬ 
তিনি বলেন, ৫ ৯ ২1 2৩ ১ পে 1০ ১৮ অনেক ছায়েম 
রয়েছে, তাদের ছিয়ামে কিছুই নেই কেবল উপবাস ব্যতীত" (আহমাদ 
হ/৯৬৮৩)। অতঃপর (২) “কিয়াম” সম্পর্কে তিনি বলেন, ০ ও ৩৫৮৪9 
-৮$ খু! ০ ১ রাত্রির অনেক ইবাদতকারী আছে যাদের রাত্রি জাগরণ 
ছাড়া ইবাদতের কিছুই হয় না' (আহমাদ হা/৯৬৮৩)। অতঃপর ৩) ছাদাক্া 
সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল হ'ল, খ .৮২। ৮9 ০৪ ০৯৭০ ১০ 
প্রবহমান বায়ুর ন্যায় করতেন ।২২+ তিনি বলেন, ৬ 9৩9 শে ৬৯৪ এ 
1 ০৯) ৯৯০৯ “কোন মুসলিমের হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান একত্রিত হ'তে 
পারে না" ।২৮ আল্লাহ বলেন, -১১ 4১4) ০১5 ৮৯ 385০ 
“যে ব্যক্তি হৃদয়ের কৃপণতা থেকে বাঁচল, সে সফলকাম হ'ল" হোশর ৫৯/৯)। 
7054 ৮ এ? পক শু 5 ৫৮ এ ঞ। 4৮9) তারা আল্লাহ্‌র মহব্বতে 
অভাবথন্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে" । “তারা বলে) শুধুমাত্র 


তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না” (দাহ্‌র 
৭৬/৮-৯)। 


ছিয়াম, কিয়াম ও ছাদাক্ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে 
ছাহাবায়ে কেরামও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। অতএব ছিয়াম অবস্থায় 


২২৬. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) । 
২২৭. বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮। 
২২৮. আহমাদ হা/৯৬৯১; নাসাঈ হা/৩১১১; মিশকাত হা/৩৮২৮। 
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কোন গোনাহ করলে ও সাথে সাথে তওবা না করলে ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ হবে। 
একইভাবে পাচ ওয়াক্ত ছালাত ও তারাবীহ-তাহাজ্জদে গাফলতি করলে এবং 
আল্লাহ্র পথে ব্যয়ে কৃপণতা করলে তার ছিয়াম পূর্ণাঙ্গ হবেনা । 

আমল কবুলের শর্তাবলী : যে কোন আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হওয়ার 
শর্ত হ'ল তিনটি : (১) আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল 
তাওহীদ বিশ্বাস থাকা । (২) তরীকা সঠিক হওয়া । অর্থাৎ বিদ “আত মুক্ত ছহীহ 
সুন্নাহ মোতাবেক আমল হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল অর্থাৎ কাজটি 
নিঃস্বার্থভাবে স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্য হওয়া মার ৩৯/২)। 

কোন সওকর্মের মধ্যে “রিয়া” বা শ্রুতি থাকলে সেটি আন্রাহর দরবারে কবুল 
হয়না। হাদীছে রিয়া বা লোক দেখানো আমলকে “ছোট শিরক” বলা 
হয়েছে।২৯ যা বড় শিরকের নীচে এবং সকল কবীরা গোনাহের উপরে। 


কেননা আখেরাতে তার ফলাফল হয় শূন্য। যেমন রাসূল (ছোঃ) বলেন, ৩! 
0 03 &। 055061537৮০ প্রত রেপ আত 5০০৮ 
১26 22) এ০৬৫ ০ 0১৪ এরও এ) & 0 জঞ। : 0৩ ০41 
৮১৩৬ ১১০ 15158151৫90 ও ১০০ টি - ০০ ঞ 19/2১। 
-97 “আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয় পাই ছোট শিরকের ব্যাপারে । 


লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, রিয়া। 
যখন শেষ বিচারের দিন আল্লাহ বান্দাদের কর্ম সমূহের ফলাফল প্রদান 
করবেন, তখন তিনি বলবেন, তোমরা যাও তাদের কাছে, যাদের দেখিয়ে 
দুনিয়াতে তোমরা কাজ করেছ। অতঃপর দেখ তারা তোমাদের কোন বিনিময় 
দিতে পারে কি-না' (আহমাদ হ/২৩৬৮৬ ছহীহাহ হা/৯৫১)। 


রামাযানে সালাফদের অবস্থা : 


(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, ব্বীতাদাহ (রাঃ) অন্য সময় প্রতি সাত দিনে এক খতম 
এবং রামাযানে প্রতি তিন দিনে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন । 


২২৯. আহমাদ হা/২৩৬৮৬; হাকেম হা/৭৯৩৭, ৪/৩৬৫; মিশকাত হা/৫৩৩৪; ছহীহাহ হা/৯৫১। 
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আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ইয়াতীম-মিসকীন ছাড়া ইফতার করতেন না। 
দাউদ ত্বাঈ, মালেক বিন দীনার, আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর একই 
সদভ্যাস ছিল। ইমাম মালেক, যুহরী ও সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) রামাযানে 
সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াতে রত হ'তেন। (২) তেলাওয়াতের 
সময় কুরআন অনুধাবন করা ও ক্রন্দন করা উচিৎ। ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর 
ক্রিআত শ্রবণকালে সূরা নিসা ৪১ আয়াতে পৌছে রাসূল (ছাঃ) অশ্রু বিগলিত 
হয়ে পড়েন (বুখারী হা/৫০৫৫)। তিনি বলেন, “এ চক্ষু কখনোই জাহান্নামে 
যাবেনা, যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে কাদে' (তিরমিযী হা/১৬৩৩)। 


(৩) প্রসিদ্ধ আছে যে, বনু “আদীর একদল লোক ছিল। যারা কখনোই একা 
ইফতার করতেন না। সাথে কাউকে পেলে খেতেন। নইলে খানা মসজিদে 
নিয়ে যেতেন ও মুছন্্লীদের সাথে নিয়ে খেতেন' (মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, 
ফাতাওয়াল ইসলাম, ক্রমিক ১২৫৯৮)। বস্তুতঃ মসজিদে দৈনিক একজনকে 
ইফতার দেওয়ার দায়িত্ না দিয়ে সবাই যার যার ইফতার এনে সকলে মিলে- 
মিশে খাওয়ার মধ্যেই বরকত বেশী। তাতে পরস্পরে ভালোবাসা ও হদ্যতা 
বৃদ্ধি পায় ও আন্লাহ সন্তুষ্ট হন। কেননা রাসূল ছোঃ) বলেন, “তোমরা 
পরস্পরে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর” €ছহীহুল জামে হা/৩০০৪)। 

(৪) ছাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, তারা তারাবীহ শেষ না করে বাড়ী 
ফিরতেন না (মুওয়াত্বা হ/৩৭৯)। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি 
তারাবীহ শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে থাকল, সে সারা রাত্রি ইবাদতের 
নেকী পেল' (তিরমিযী হা/৮০৬)। (৫) প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা 
(রাঃ) ও তার সাথীগণ ছিয়াম রাখার পর মসজিদে গিয়ে বসতেন ও বলতেন, 
আমরা আমাদের ছিয়ামকে পরিশুদ্ধ করব। অতঃপর তারা যাবতীয় অনর্থক 
কথা ও কর্ম যা ছিয়ামকে ক্রটিপূর্ণ করে, সবকিছু হ'তে বিরত থাকতেন । (৬) 
আবু হুরায়রা (রাঃ) খুবই কম খেতেন। তিনি বলতেন, আমার ১৫টি খেজুর 
থাকত । যার মধ্যে ৫টি দিয়ে ইফতার ও ৫টি দিয়ে সাহারী করতাম । বাকী 
৫টি পরের দিনের ইফতারের জন্য রেখে দিতাম" (আবু নৃ'আইম ইস্ফাহানী, 
হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩৮৪)। 

(৭) ইফতার করানোকে ছাহাবায়ে কেরাম খুবই গুরুত্ব দিতেন। একদিন 
রাসূল ছোঃ) আউস গোত্রের নেতা প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত সাদ বিন মুঁআয 
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(রাঃ)-এর বাড়ীতে ইফতার করলেন। ইফতার শেষে তিনি তার জন্য দো'আ 
করলেন, “ছায়েমগণ তোমাদের নিকট ইফতার করুন। নেককার ব্যক্তিগণ 
তোমাদের খাদ্য ভক্ষণ করুন ও ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন' আবুদাউদ হা/৩৮৫৪)। কি সৌভাগ্যবান ছিলেন সাদ বিন মু'আয! তিনি 
এমন একজন মহান ব্যক্তিকে ইফতার করিয়েছেন, যার ছিয়ামের নেকীর 
সমপরিমাণ নেকী তিনি পেয়ে গেলেন। কেননা তিনি বলেছেন, যত ছায়েমকে 
তিনি খাওয়াবেন, ততজনের নেকী তিনি পাবেন (তিরমিয়ী হ/৮০৭)। সর্বোপরি 
ফেরেশতাদের দোআ তিনি পাবেন। যা আল্লাহ কখনো ফেরৎ দেন না। (৮) 
শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) যখন বিছানায় শুতেন যেন তিনি তক্তার উপর একটি 
গমের দানা । অতঃপর উঠে বলতেন, আয় আল্লাহ! জাহান্নাম তো আমার ঘুম 
কেড়ে নিল! অতঃপর তিনি ছালাতে দাড়িয়ে যেতেন (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা 
হা/৩৬৭৪৭)। 


(৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ রোঃ) বলেন, যখন তুমি ছিয়াম রাখবে, তখন যেন 
তোমার কান, চোখ ও যবান সকল প্রকার মিথ্যা ও গোনাহ হ'তে মুক্ত থাকে । 
এসময় খাদেমের দেওয়া কষ্ট এড়িয়ে যাও। ছিয়ামের দিন তুমি ভাবগন্তীর 
থাক। আর ছিয়াম থাকা ও না থাকার দিনকে তুমি সমান গণ্য করো না 
(বায়হাকী শো'আব হা/৩৬৪৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৪৬)। (১০) প্রসিদ্ধ 
আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলতেন, আমি এঁদিনটির জন্য 
সবচেয়ে লজ্জিত হই, যে দিনটি আমার হায়াত কমিয়ে দিল। অথচ আমার 
আমল বৃদ্ধি পেলনা (আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ, মাওয়ারেদুয যামআন ৩/৩০)। 


রামাযান হ'ল মুত্তাকীদের জন্য শিক্ষাগার স্বরূপ । এ মাসে সাধ্যমত সকল 
প্রকার সৎকর্ম করার প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। সারা দিন সর্বদা তাসবীহ- 
সৎ্কর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখতে হবে। কোন বদভ্যাস থাকলে তা রামাযানেই 
ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা আবশ্যক । আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, তিনি 
আমাদেরকে রামাযান পর্যন্ত পৌছে দিন। আমাদের ছিয়াম ও কিয়ামসহ 
যাবতীয় সৎকর্ম কবুল করুন! সর্বোপরি তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব 
থেকে রক্ষা করুন- আমীন! 
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কিয়াম" (20) অর্থ দগ্তায়মান হওয়া। শারঈ অর্থ : ছালাতে দণ্ডায়মান হওয়া। 
যেমন আল্লাহ বলেন, -35. $ « 1)1১ 9? “তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে 
বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' (বাকারাহ ২/২৩৮)। সেখান থেকে পারিভাষিক অর্থে 
রাত্রিতে ছালাতে দণ্ডায়মান হওয়া বুঝানো হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 
590 ০২০ 03 আর্ক 2৩ ও 2 এ০ ০ “যে ব্যক্তি এশার ছালাত 
জামা“আতে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি ইবাদত করল* 1২ 


রাত্রির ছালাত (| ৪১০৮) 


হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 4০ 
জর ফরয ছালাতের পরে সর্বোভ্তম ছালাত হ'ল 

রাত্রির (নফল) ছালাত ।২১ এখানে “রাত্রির ছালাত" বলতে তারাবীহ বা 
রি দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে (মির'আত)। কেননা রাসূল (ছাঃ) এক 
রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু"টিই পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
যদিও দুটির প্রকৃতি ভিন্ন । অর্থাৎ তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী বা জামা'আত 
সহ পড়া হয়। কিন্তু তাহাজ্জুদ শেষ রাতে কেবল একাকী পড়া হয়। তারাবীহ 
রামাযানে পড়া হয়। কিন্তু তাহাজ্জুদ সারা বছর পড়া হয়" ।৯২ 


তারাবীহ বা তাহাজ্জুদকে “ক্য়ামুল লায়েল' বা “রাত্রির নফল ছালাত বলা 
হয়। রামাযানে রাতের প্রথমাংশে যখন জামা'আত সহ তারাবীহ্‌র ছালাতের 
প্রচলন হয়, তখন প্রতি চার রাক'আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হ'ত 
সেখান থেকে “তারাবীহ' নামকরণ হয় (ফাত্ছুল বারী, আল-কৃমুসুল মুহীতু)। এই 
নামকরণের মধ্যেই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী 
অথবা জামা'আত সহ এবং তাহাজ্জুদ শেষরাতে একাকী পড়তে হয়। তারাবীহ 
রামাযানের বাইরে পড়া বিদ'আত। সে হিসাবে রামাযানের বাইরে রাত্রি 


২৩০. মুসলিম হা/৬৫৬; মিশকাত হা/৬৩০ “ছালাত' অধ্যায়, রাবী ওছমান (রাঃ)। 
২৩১. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯ “ছওম' অধ্যায়-৭, “নফল ছিয়াম” অনুচ্ছেদ-৬। 
২৩২. মির'আত 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ” অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা হা/১৩০৩-এর পূর্বে, ৪/৩১১ পৃ. । 
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জাগরণের উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদের জামা'আত করাও বিদ“আত (উছায়মীন, শারহুল 
মুমতে ৪/৬০-৬১)। 

অনেকে কুরআন-হাদীছে “তারাবীহ' নেই বলে কুটতর্ক করেন। এগুলি 
তারাবীহ না পড়ার অজুহাত হিসাবে তারা বলেন। কুরআন-হাদীছে কোথাও 
ভাত-রুটি খাওয়ার কথা নেই। কিন্তু তারা এগুলি ছাড়েন না। এইসব 
লোকদের এড়িয়ে চলাই ভাল । 


ছালাতুত তারাবীহ 0:15 ১.০) 

মূল ধাতু ২1 (রো-হাতুন) অর্থ : প্রশান্তি। অন্যতম ধাতু ₹%) (রাওহুন) অর্থ 
: সন্ধ্যারাতে কোন কাজ করা। সেখান থেকে 22: (তোরবীহাতুন) অর্থ : 
সন্ধ্যারাতের প্রশান্তি বা প্রশান্তির বৈঠক; যা রামাযান মাসে তারাবীহ্‌র ছালাতে 
প্রতি চার রাক'আত শেষে করা হয়ে থাকে । বহুবচনে (০:15) “তারা-বীহ' 
অর্থ: প্রশান্তির বৈঠকসমূহ (আল-মুনজিদ)। 

তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এ ১৩০ ও ১০ 
48১ ১৮ তি 6 এ 5৪ 4০৮ “ঘে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের 
সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল 


ছছগীরা) গোনাহ মাফ করা হয়” ।২ অতএব পূর্ণ ঈমান ও ছওয়াবের আকাংখা 
ব্যতীত এই মহা পুরস্কার লাভ করা যাবেনা । 

ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, আহমাদ ও কিছু মালেকী বিদ্বান এবং অন্যান্য 
বিদ্বানগণ বলেন, তারাবীহ্‌র ছালাত জামা “আতে পড়া উত্তম, যা ওমর (রাঃ) ও 
ছাহাবায়ে কেরাম চালু করে গিয়েছেন এবং এর উপরেই মুসলমানদের আমল 
জারি আছে। এটি ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের ৫০১05) ০০০ ১০ 40) 
অন্তর্ভৃক্ত। যা ঈদায়নের ছালাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল' ।২৩১ 


২৩৩. মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬, রাবী আবু হুরায়রা (রোঃ)। 
২৩৪. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার “তারাবীহ্‌র ছালাত" অনুচ্ছেদ, ৩/৩২১ পৃ. । 
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রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তিন রাত্রি মসজিদে এশার 
পর থেকে জামাআতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেছেন । প্রথম দিন 
রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, দ্বিতীয় দিন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত এবং তৃতীয় দিন 
নিজের স্ত্রী-পরিবার ও মুছল্লীদের নিয়ে সাহারীর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত 
আদায় করেন।২*৫ পরের রাতে মুছন্্ীগণ তার কক্ষের কাছে গেলে তিনি 
বলেন, “আমি ভয় পাচ্ছি যে, এটি তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় কি- 
তা আদায় করতে সক্ষম হবে না+...।২৩১ 

অতঃপর রাসূলুল্রাহ (ছাঃ) মৃত্যবরণ করলেন এবং ফরয হওয়ার ভয়ও দুর 
হ'ল। ফলে সুন্নাত সেভাবেই রয়ে গেল, যেভাবে জামা'আতের সাথে এটি 
আদায় করা শুরু হয়েছিল। অতঃপর ওমর (রাঃ) সেই সুন্নাতটিই পুনজীবিত 
করলেন । যেমন আব্দুর রহমান বিন “আব্দ আল-কারী (রাঃ) বলেন, 


নি রা রি 8৯০28 ৫ ০ ০৮৩4 পপ 9৩৩ 
সস ও] ০০০) ও আর এআ ৬৮৮৪ ০৩০০৯ ৩৪ ৮৯ তে ৩০৮ 
1:০১ ৮] ৪:০৪ 4০এএ 0৯০0 এ ৩৯০৫ 02 ৩ন্ঞ। ১ 
০৫ ১519 693 এ ০১%৯ ৩৩ 2 ওত জে! ৮৫ 05৪ ১০ 4১৩৭ 


এ ৪প.৫ প এ পু 
9 চে 


০৪০ খু তি ৬৯০০ ৮ -র্স্গ ৬ ডা ৪ ৮৫০৯৯ ০.৩ 
39৫ 9 255 ফু এ ৮৮ এ ০৮১৩ ১৯৩ ৩9 ৩০5 

ঠা ০৯১৬ ৩০৫ ৩৩০ এ জা 2 -৩৯০% এ ৩৪০০ কর 
“আমি রামাযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্বাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে 
নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেউ একাকী 


২৩৫. আবৃদাউদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২৯৮ “ছালাত” অধ্যায়- 
৪, “রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭। 

২৩৬. বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/৭৮১; মিশকাত হা/১২৯৫ “রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ" 
অনুচ্ছেদ-৩৭, রাবী যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)। 
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ছালাত আদায় করছে । কেউ নিজের ছালাত আদায় করছে এবং একদল লোক 
তার পিছনে ইক্তেদা করছে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, 
এই লোকদের যদি আমি একজন কারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে 
দেই, তবে সেটাই উত্তম হবে। অতঃপর তিনি উবাই বিন কাব রোঃ)-এর 
পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। 

পরে অন্য এক রাতে আমি তার সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের 
ইমামের সাথে ছালাত আদায় করছিল । ওমর (রাঃ) বললেন, কতই না সুন্দর 
এই নতুন ব্যবস্থা! তবে তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক, তা রাতের এ 
অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা ছালাত আদায় কর। এর দ্বারা তিনি 
শেষ রাত্রিকে বুঝিয়েছেন। কেননা তখন রাতের প্রথম ভাগে লোকেরা ছালাত 
আদায় করত" ।২০+ এতে বুঝা গেল যে, এশা ও তারাবীহ রাতের প্রথম ভাগে 
পড়া হ'ত। 


তারাবীহ্‌র রাক'আত সংখ্যা : 

(১) হযরত আয়েশা (োধিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, এ ঞ ৯০০ ৩৩ ৮ 
এ) ৪৮৪ ৩৭৯ ৩ £ ৩ ২) ০৩৯০ ও 97055 ৮৪ ৬ 
১৩০9 ৩ এল টি ক) ০৮৬ ৮6 এ ৯ এ এল 
0১৬ ৪:৭০ ৫9৮) ০৬২৬ 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ 


(ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক“আতের বেশী আদায় করেননি । তিনি প্রথমে 
(২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস 


২৩৭. বুখারী হা/২০১০; মিশকাত হা/১৩০১ “ছালাত' অধ্যায় । বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফে 
মাননীয় অনুবাদক “আবদুল কারী* লিখেছেন (হা/১২২৭ (৭), ৩/১৯৮ ৃ যেটি 
মারাতক ভল। বেলন রাহী নাম আদর রহমান বিন “আগ জালা আল-কুরী 
হ'ল তার লকব। যা ক্বার্বাহ (293) গোত্রের দিকে সম্বদ্ধিত (মিরকাত)। তাছাড়া 
অনুচ্ছেদের নাম তিনি লিখেছেন “তারাবীর নামায ও শবেবরাতের ফযীলত" । কিন্ত মূল 
আরবী মিশকাতে অনুচ্ছেদের নাম হ'ল ৩০০) ০ 2 ০০৫ (রামাযান মাসের রাত্রি 
জাগরণ" অনুচ্ছেদ)। এর দ্বারা সম্মানিত অনুবাদক শবেবরাতের মত একটি বিদ'আতী 
প্রথাকে হাদীছ সম্মত করার চেষ্টা করেছেন । যা অনুবাদের ক্ষেত্রে অসততার শামিল। 
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করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও 
দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না । অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন ।২ 

(২) হযরত ওমর (রাঃ) ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আতের সাথে আদায় 
করার সুন্নাত পুনরায় চালু করেন, ২০ রাক'আত নয়। যেমন হযরত সায়েব 
বিন ইয়াধীদ রোঃ) বলেন, 29) ০০০ ক তে তাপ 


এ ১০৮০ ০০৮ ০৪৪ 5১2৩ "খলীফা ওমর ইবনুল খাত্বাব রোঃ) 
হযরত উবাই বিন কাব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ 
রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন... 1২৬৯ 
তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াধীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর (রাঃ)-এর 
যামানায় লোকেরা ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন” বলে যে বাড়তি অ€্‌ 
যোগ হয়েছে, সেটি মুনক্বাতি' বা ছিন্নসূত্র হওয়ায় যঈফ । তিনি ওমরের যামানা 
পাননি । উপরন্ত এটি ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী ।১৪ 


(৩) জাবের বিন আবুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 4 1৮০) ৫ 


9) ৯০৩৪০ 3805) ৬৪ 9 পদ ঞ। এ:- বাসূলুল্লাহ ছোঃ) 
রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত 
পড়ান” ।২৪১ উরওয়া বলেন, তিনি প্রতি দু'রাক“আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট 
রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাচ রাক'আত 
বিতর এক সালামে পড়তেন । কিন্তু মাঝে বসতেন না।১২ 


২৩৮. (১) বুখারী হা/১১৪৭; (২) মুসলিম হা/১৭২৩; (৩) তিরমিযী হা/৪৩৯; (৪) আবুদাউদ 

হা/১৩৪১; (৫) নাসাঈ হা/১৬৯৭; (৬) মুওয়াত্্া, পৃ. ৭৪, হা/২৬৩; (৭) আহমাদ 

হা/২৪৮০১; ৮৮) ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৬৬; (৯) বৃলৃগুল মারাম হা/৩৬৭; (১০) 

তুহফাতুল আহওয়াষী হা/৪৩৭; (১১) বায়হাকী ২/৪৯৬ পূ., হা/৪৩৯০; (১২) ইরওয়াউল 

্ালীল হা/৪৪৫-এর ভাষ্য, ২/১৯১-১৯২; (১৩) মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৩০৬-এর 

ভাষ্য, ৪/৩২০-২১। 

২৩৯. মুওয়াত্্ী হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২, সনদ ছহীহ “ছালাত” অধ্যায় “রামাযান মাসে 

রাত্রি জাগরণ” অনুচ্ছেদ, রাবী সায়েব বিন ইয়ামীদ (রাঃ)। 

২৪০. মুওয়াত্বা হা/৩৮০; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২; এ, ছালাতুত তারাবীহ ৬১ 
.; ইরওয়া হা/8৪৬। 

২৪১. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ “সনদ হাসান" ২/১৩৮ পৃ. মির'আত ৪/৩২০ পৃ. । 

২৪২. মুসলিম হা/৭৩৬-৩৮, রাবী “উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ) । 
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এর মুহতামিম (অধ্যক্ষ) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (১২৯২-১৩৫২ 
হি/১৮৭৫-১৯৩৩ খু.) বলেন, ৩৮ 5৩ ২০৮০% ত স ড পে 3০ 
-১৩৪ “একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ 
রাক'আত ছিল" ।১৩ 

সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) 
বলেছেন, 13] ৮৯: ৬ ৮৮ সর্। ক$ ৮ হি ৮৪৩ 9 রগ 
৫ ঠর 03 485 ৬ 2156 দি ৮ 25 পে (5 3 
০৮৪) 8৬৪ ১ ভিত ৩০৪১ ক ভল্ঠ ০৬ 
১৯00 05 9 খা ১ এ ৯? কগঠে 9) ভিন 
“তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ফিতনা তোমাদেরকে গ্রাস করবে? 
যার মধ্যে বড়রা জীর্ণ হবে এবং ছোটরা বড় হবে। আর লোকেরা সেগুলিকে 
সুন্নাত মনে করবে । যখন তা থেকে কিছু ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন বলা হবে 
সুন্নাত তরক করা হয়েছে। লোকেরা বলল, সেটা কখন হবে? তিনি বললেন, 


যখন তোমাদের মধ্য থেকে আলেমগণ গত হয়ে যাবেন ও জাহিলদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাবে। কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও ফক্টীহদের সংখ্যা হাস পাবে। 
নেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও আমানতদারগণের সংখ্যা কমে যাবে। 
আখেরাতের কাজের বিনিময়ে দুনিয়া তালাশ করা হবে এবং দ্বীন ব্যতীত অন্য 
উদ্দেশ্যে দ্বীনের জ্ঞান হাছিল করা হবে" ।৯১ 


উক্ত হাদীছের বাস্তবতা আমরা এখন চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। কোন মসজিদে 
২০ রাক'আতের বদলে ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়ালে এ ইমামের চাকুরী চলে 
যায় এবং তাকে অপদস্থ করা হয়। একইভাবে রাসুল (ছাঃ)-এর সুন্নাত 


২৪৩. আল-আরফুশ শাষী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্র. ২/২০৮ পৃ. মির'আত 
৪/৩২১ পৃ. । 

২৪৪. দারেমী হা/১৮৫-৮৬, সনদ ছহীহ; হাকেম হা/৮৫৭০, ৪/৫৬০ পৃ. প্রভৃতি আলবানী, 
বিয়ামু রামাযান (বৈরূত: দার ইবনু হাযম, ৭ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.)। 
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অনুযায়ী সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করলে ও ৩ মিনিট দেরী না করলে, 
সাহারী দেরীতে খেলে, জুম'আর দিন খুতবার সময় এক আযান দিলে ও 
মিশ্বরে দীড়িয়ে মাতৃভাষায় খুতবা দিলে, মসজিদে ই'তিকাফের নামে ওয়ায 
মাহফিল ও বিরিয়ানী উৎসবের বিরুদ্ধে কথা বললে, ছালাত শেষে বা জানাযা 
নির্দিষ্টভাবে ২৭শে শবে কৃদর, মীলাদ-ক্িয়াম, কুলখানী-চেহলাম, দিবস 
পালন, বর্ষ পালন ইত্যাদি বিদ“আত সমূহের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদেরকে 
সমাজচ্যুত করা হয়। ফলে এখন বিদ'আত হয়ে গেছে সুন্নাত। আর সুন্নাত 
হয়ে গেছে বিদ'আত । এর চাইতে অধঃপতন আর কি হ'তে পারে? ছাহাবী 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর সতর্কবাণী আমরা শুনতে পাই কি? 


(৪) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ আব্দুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রাজ আল-মাদানী (মূ. 
১১৭ হি.) বলেন, 

নাতি ১ 04) 0৬ 00540 5 ৩১ ৮১) খা | ৬৪০ 
"ও ধা ৫ এ এ 2 এত ও ও ঘা ০৩৫০ ১0 ঞ 5550 
_€০ “আমরা আমাদের মুরববী ছাহাবী বা জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের এমন কাউকে 
পাইনি, যিনি রামাযানে কাফেরদের বিরুদ্ধে লানত করতেন না। এ সময় 
ইমাম ৮ রাক'আতে সুরা বাকারাহ শেষ করতেন। আর যখন সেটি ১২ 
রাক'আতে শেষ করতেন, তখন লোকেরা একটু হালকা বোধ করত" ।১৫ 

(৫) বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ বিন আবুবকর বিন মুহাম্মাদ আনছারী (৬৫- 
১৩৫ হি.) বলেন, 2.০ ০৬ ৬ ১৫ ৩০০ ৬৪ ১০০ 
-০খ। 'আমরা রামাযান মাসে তারাবীহ শেষে বাড়ী ফিরতাম। তখন খাদেমরা 
আমাদের জন্য দ্রুত সাহারীর ব্যবস্থা করত ফজর হয়ে যাওয়ার ভয়ে"। 
অর্থাৎ তারা দীর্ঘ ক্য়াম ও কিরাআতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় 


২৪৫. মুওয়ান্ত্ী হা/৩৮১; মিশকাত হা/১৩০৩, সনদ ছহীহ। 
২৪৬. মুওয়ান্ত্ী হা/৩৮২; মিশকাত হা/১৩০৪, সনদ ছহীহ। 
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করতেন। এর অর্থ এটা নয় যে, তারা ঘুম থেকে উঠে কিয়াম করতেন, 
(যেমনটি এখন অনেকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে)। বরং তাদের অধিকাংশ ঘুমের 
আগেই তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করতেন (মিরকাত)। 


তাহাজ্জুদের ছালাতেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় ১১ রাক'আত 

০7৮ ৯ রটে ডি £ ঞ৮ ৰ্ 
পড়তেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, 4 এ ৮০_ এ ০৮9 ওঠ 
৮৬ ৬ এ ১ ও 8৩ ৮ 8৮ অভ জে এ 
95 ৩ 05 ৩ শি আে্9 ১০৯৪ ৬৭৯ ০০০৪ ২ | ৯৭ 
-১৯1% “রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাত হ'তে অবসরের পর ফজর পর্যন্ত ১১ 


রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। প্রতি দু'রাক'আত পর সালাম ফিরাতেন 
এবং শেষে এক রাক'আত বিতরের মাধ্যমে বেজোড় করতেন" ।১৪৭ 


(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) রাত্রিতে ১৩ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন” ২৯৮ যায়েদ বিন খালেদ 
আল-জুহানী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে ।১৯ তাহাজ্জুদের ছালাত ৫, 
৭ ও ৯ রাক'আতও প্রমাণিত আছে ।২৫০ 


উপরোক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে 
কেরাম সকলেই ১১ রাক'আত তারাবীহতে অভ্যস্ত ছিলেন, কখনই ২০ 
রাক'আত তারাবীহ পড়েননি । অথচ সেটিই এখন অনেকের মধ্যে সুন্নাতে 
পরিণত হয়েছে। অনেকে বলেন, ২০ রাক'আত তারাবীহ হ'ল 'হুজ্জাতে 
ছাহাবী”। অর্থাৎ ছাহাবীদের ইজমা । অথচ একথার কোনই ভিত্তি নেই। 
তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর আমল পাওয়ার পরে অন্য কারু আমল দেখার বিষয় 
নয়। 


২৪৭. মুসলিম হা/৭৩৬; বুখারী হা/১১২৩; মিশকাত হা/১১৮৮। 

২৪৮. বুখারী হা/৯৯২; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫। 

২৪৯. মুসলিম হা/৭৬৫; মিশকাত হা/১১৯৭ “রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১। 

২৫০. বুখারী হা/১১৩৯; মিশকাত হা/১১৯২ রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; আবুদাউদ 
হা/১৪২২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২৬৫ “বিতর ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩৫, রাবী আবু আইয়ুব 
আনছারী (োঃ)। 
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শায়েখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌্র 
ছালাত আদায় করা সুন্নাত। এটি বিদ'আত নয়। কেননা রাসুল (ছাঃ) এটি 
কয়েক রাত্রি (২৩, ২৫, ২৭ তিন রাত্রি) পড়েছিলেন এবং পরে ফরয হওয়ার 
ভয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন । তার মৃত্যুর পর সে ভয় দূরীভূত হয়েছে। তিনি 
এটি ১১ রাক'আত পড়েছিলেন ।...এর বেশী পড়া জায়েয নয়। কারণ সেটি 
তার সুন্নাতকে বাতিল করার এবং তার নির্দেশকে অমান্য করার শামিল হবে । 
যেখানে তিনি বলেছেন, 5০ ৯৮্্চ ৫19. "তোমরা ছালাত আদায় 
কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ" (বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত 
হা/৬৮৩)। আর এ কারণেই ফজরের সুন্নাত ও অন্যান্য ছালাতের রাক'আত 
সমূহ বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। 


তিনি বলেন, ১৫4 041%] ৯52155 2৮ ০ 614: এ 49 ক খু 
-% শে নি ৫ ধা 'আর আমরা তাকে বিদ'আতী বলিনা বা পহন্রষ্ 
বলিনা, যিনি উক্ত সংখ্যার উধ্রবে তারাবীহ পড়েন, যখন তার নিকট সুন্নাত 


স্পষ্ট না হয় এবং তিনি প্রবৃত্তির অনুসারী না হন। কেননা যদি বেশী পড়া 
জায়েয বলা হয়, তাহ'লে নিঃসন্দেহে উত্তম হ'ল রাসূল ছছোঃ)-এর এই কথার 


নিকটে দাড়িয়ে যাওয়া, যেখানে তিনি বলেছেন, ৯৮. (১৩ ১৩) 25 
এ "শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদের হেদায়াত” 1২৫১ 


আর ওমর (রাঃ) তারাবীহ্‌্র ছালাতে কোনই বিদ'আত করেননি । বরং তিনি 
জামা'আতে পড়ার সুন্নাতটি পুনজীবিত করেছিলেন এবং তারাবীহ্‌্র 
রাক“আতের সুন্নাতী সংখ্যার হেফাযত করেছিলেন ।২২ অতঃপর যে কথা বলা 
হয়ে থাকে যে, তিনি রাক'আত বৃদ্ধি করে ২০ রাক'আত পড়েছিলেন, তা 
বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় এবং এর সূত্রগুলি একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে 


২৫১. ইবনু মাজাহ হা/৪৫; আহমাদ হা/১৫০২৬; টা (৪৩); মিশকাত হা/১৪১। 
২৫২. মুওয়াত্্ী হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২, হাদীছ “ছহীহ", রাবী সায়েব বিন ইয়ামীদ (রাঃ)। 
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না। ইমাম শাফেঈ, তিরমিযী, নববী, যায়লাঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ যেদিকে ইঙ্গিত 


5১২৫৩ 


করেছেনঃ । 
হারামায়েনের তারাবীহ ও কিয়ামুল লায়েল : 


হারামায়েনে রামাযানের প্রথম রাতে বিতর ছাড়া দুই ইমামের মাধ্যমে 
(১০+১০) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয়। অতঃপর শেষ দশকে প্রথম 
রাতে ২০ রাক'আত তারাবীহ শেষে পুনরায় শেষ রাতে উঠে ১১ রাক'আত 
“ক্য়ামুল লায়েল" পড়া হয়। অথচ একই রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়ার 
কোন প্রমাণ নেই (মির 'আত ৪/৩১১ পৃ.)। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনই ২০ 
রাক'আত তারাবীহ পড়েননি। অতএব এ সময় হাদীছপন্থী মুসলমানদের 
উচিৎ হবে জামা'আতের সাথে ৮ রাক'আত তারাবীহ শেষ করে তাওয়াফে 
চলে যাওয়া । ফিরে এসে জামা'আতের সাথে অথবা একাকী বিতর পড়া । 
অতঃপর শেষ দশকে এশার পর তারাবীহ না পড়ে তাওয়াফ করা এবং মধ্য 
রাতে জামা'আতের সাথে “কিয়ামুল লায়েল' করা । 


উল্লেখ্য যে, দুই হারামের বাইরে মক্কা ও মদীনার প্রায় সকল মসজিদে ৮ 
রাক'আত তারাবীহ ও ৩ রাক'আত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছালাত 
জামা“আতের সাথে আদায় করা হয়ে থাকে । 
জামা“আতে তারাবীহ কি বিদ“আত? 

বিদ'আত মনে করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র তিনদিন জামা“আতে 
তারাবীহ পড়েছিলেন, এবং ওমর ফারুক (রাঃ) নিয়মিত জামা“আতে 
তারাবীহ চালু করার পরে একে 'সুন্দর বিদ'আত, ৫১৬ ৪4 ১০০) 
বলেছিলেন।২৫ এর জবাব এই যে, ওমর ফারূক (রাঃ) এটিকে আভিধানিক 
অর্থে বিদ'আত বলেছিলেন, শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ“আত 


২৫৩. আলবানী, ছালাতৃত তারাবীহ (রিয়াদ : মাকতাবা মা'আরেফ ১৪২১ হি.) ১২২-২৩ পৃ.। 

২৫৪. আবুদাউদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; নাসাঈ হা/১৬০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩২৭; 
মিশকাত হা/১২৯৮ “রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ" অনুচ্ছেদ-৩৭, রাবী আবু যার রোঃ)। 

২৫৫. বুখারী হা/২০১০; মিশকাত হা/১৩০১, অনুচ্ছেদ-৩৭; মির'আত হা/১৩০৯, ৪/৩২৬-২৭ পৃ. । 
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সর্বতোভাবেই ভরষ্টতা। যার পরিণাম জাহান্নাম । তিনি এজন্য বিদ'আত বলেন 
যে, এটিকে রাসুল (ছাঃ) কায়েম করার পরে ফরয হওয়ার আশংকায় 
পরিত্যাগ করেন।২৫, আবুবকর (োঃ) রাজনৈতিক ব্যস্ততায় পুনরায় চালু 
করেননি । অতঃপর দীর্ঘ বিরতির পরে চালু হওয়ায় বাহ্যিক কারণে তিনি 
এটাকে “কতই না সুন্দর বিদ“আত' অর্থাৎ রাসূল ছাঃ)-এর পরে পুনঃপ্রচলন 
বলে প্রশংসা করেন |? 

বন্ধ হওয়ার পরে পুনরায় জামা'আত চালু : 

সম্ভবতঃ নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফতের উপরে আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও 
অন্যান্য বাধা-বিপত্তি সহ ব্যস্ততার কারণে ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক 
(রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে (১১-১৩ হিঃ) তারাবীহ্র জামা'আত 
পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি। ২য় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় 
যুগে (১৩-২৩ হিঃ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক 
মুছল্লীকে মসজিদে কিক্ষিপ্তভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূল 
(ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাত অনুসরণ করে তার খেলাফতের ২য় বর্ষে ১৪ 
হিজরী সনে মসজিদে নববীতে ১১ রাক'আতে তারাবীহ্র জামা'আত পুনরায় 
চালু করেন।২৮ যেমন সায়েব বিন ইয়াধীদ (রাঃ) বলেন, 


2৮৮ ০৮80 ০58 এ 0 এ জা 2 রা ০০০ 2৮৬ ০ 
কেক এ এ ও ৩৮ ৩৮ চি ৬১৩ ৩৪ ও ৫ ৪০ ৮৬ 

রা 
“খলীফা ওমর ইবনুল খান্বাব (রাঃ) হযরত উবাই ইবনু কাব ও তামীম দারী 


(রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে 
আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ইমাম শতাধিক আয়াত সম্বলিত সূরা 


২৫৬. বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/৭৮১; মিশকাত হা/১২৯৫ “রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' 
অনুচ্ছেদ-৩৭; আবুদাউদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; নাসাঈ হা/১৩৬৪; ইবনু 
মাজাহ হা/১৩২৭; মিশকাত হা/১২৯৮। 

২৫৭. মির'আত ২/২৩২ পৃ. এ, ৪/৩২৭ পৃ. । 

২৫৮. মিরআত ২/২৩২ পৃ. এ, ৪/৩১৫-১৬ ও ৩২৬ পৃ. । 
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সমূহ পড়তে থাকেন। যাতে আমরা দীর্ঘ ক়্ামের দরুণ লাঠির উপর ভর 
দিতে বাধ্য হই। আর তখন আমরা ফজরের প্রাক্কালে (১) € 58 ৪ ২) 
ব্যতীত ছালাত থেকে ফিরে আসতে পারতাম না" ।২৯ অর্থাৎ এই ছালাত 
সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ হ'ত। 

এক্ষণে যদি কেউ রাতে অধিক ইবাদত করতে চান এবং কুরআন অধিক মুখস্থ 
না থাকে, তাহ'লে দীর্ঘ রুকু ও সুজুদ সহ ১১ রাকআত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ 
শেষ করে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতে রত 
থাকতে পারেন, যা অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ ইবাদত ও অধিক ছওয়াবের কাজ । 


তারাবীহ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য চ:911 ৪৯০০ ও ০১০৬০) £ 


(১) তারাবীহ বা তাহাজ্জদের জন্য মুখে কোন নিয়ত পড়তে হয়না । বরং 
হৃদয়ে সংকল্প করাই যথেষ্ট ।২ (২) এর জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। 
তবে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে পড়ার জন্য আয়েশা (রাঃ)-কে 
আল্লাহ্র রাসূল ছোঃ) বিশেষ একটি দো'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেটি 


হ'ল, ৪ ৩ 9৭ ২৯ ১ ৩৩ 7৮0 আল্ল-হু্া ইনলাকা 'আফুউভুন 
তোহেব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আরী' (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল । তুমি ক্ষমা 
করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)।২* (৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 


২৫৯. (১) মুওয়াত্ী (মুলতান, পাকিস্তান: ১৪০৭/১৯৮৬) ৭১ পৃ., 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ" 
অনুচ্ছেদ; মুওয়াত্্ী হা/৩৭৯, হাদীছ “ছহীহ'- আলবানী ; মিশকাত হা/১৩০২ “রামাযান 
মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭; মির'আত হা/১৩১০, ৪/৩২৯-৩০, ৩১৫ পৃ. 0২) 
বায়হাকী ২/৪৯৬ পূ., হা/৪৩৯২; (৩) মুছান্নাক ইবনু আবী শায়বাহ (বোম্বাই, 
১৩৯৯/১৯৭৯) ২/৩৯১ পৃ., হা/৭৭৫৩; (৪) ত্বাহাভী শরহ মা'আনিল আছার হা/১৬১০। 
মেশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী উক্ত হাদীছের 
(হা/১২২৮ (৮)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবতঃ হজরত ওমর (রাঃ) প্রথমে বিতর সহ 
এগার রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । পরে তাহার আমলেই তারাবীহ বিশ রাকাত 
স্থির হয়, অথবা স্থায়ীভাবে ২০ রাকাতই স্থির হয়, কিন্তু কখনও আট রাকাত পড়া হইত' 
(৩/১৯৯ পৃ.)। মাযহাবী তাক্লীদের আবরণ এভাবেই মানুষকে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের 
আলো থেকে অন্ধ করে দেয়। যা বড়ই দুঃখজনক! 

২৬০. “ছিয়ামের মাসায়েল" অধ্যায়, 'ছিয়ামের নিয়ত করা” অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

২৬১. আহমাদ হা/২৫৫৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১ 
“ছওম" অধ্যায়-৭, “কৃদরের রাত্রি" অনুচ্ছেদ-৮। 
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বলেন, “তোমরা মনের প্রফুল্পতা নিয়ে ছালাত আদায় কর এবং সাধ্যমত নেক 
আমল কর, বিরক্তি বোধ না করা পর্যন্ত" ।২ (8) রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেছেন, 
তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামতি করলে সে যেন ছালাত সংক্ষিপ্ত করে। কারণ 
জামা'আতে অনেক অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধ মানুষ থাকেন। তবে কোন ব্যক্তি 
একাকী ছালাত আদায় করলে ইচ্ছামত ছালাত দীর্ঘায়িত করতে পারে" ।২৬ 


(৫) ফাসিক ও বিদ“আতীর পিছনে ছালাত আদায় করা মাকরূহ ।২% তবে 
বাধ্যগত অবস্থায় জায়েয আছে। কেননা রাসুল (ছাঃ) বলেন, ইমামগণ 
তোমাদের ছালাতে নেতৃত্‌ দিয়ে থাকেন। এক্ষণে তারা সঠিকভাবে ছালাত 
আদায় করালে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা ভুল করলে 
তোমাদের জন্য রয়েছে নেকী, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ 1২৬৫ 


বিশ রাক“আত তারাবীহ : 


প্রকাশ থাকে যে, সায়েব বিন ইয়ামীদ (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতের (মুওয়াতা 

হা/৩৭৯) পরে ইয়ামীদ বিন রূমান থেকে “ওমরের যামানায় ২০ রাক'আত 
তারাবীহ পড়া হ'ত” বলে যে বাড়তি বর্ণনা এসেছে, তা “যঈফ (মুওয়াত্া 

হা/৩৮০) এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে “মরফৃ'"* সূত্রে 
যে বর্ণনা এসেছে, তা “মওযৃ” বা জাল (ইরওয়া হা/৪৪৫)।৯ এতদ্যতীত ২০ 
রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে কয়েকটি “আছার” এসেছে, যার সবগুলিই 
'যঈফ' ।২৬ ২০ রাক'আত তারাবীহ্র উপরে ওমরের যামানায় ছাহাবীগণের 
“ইজমা” বা এক্যমত হয়েছে বলে যে দাবী করা হয়, তা একেবারেই ভিত্তিহীন 


ও বাতিল কথা ৫4. %৮3) মাত্র ২৬, 


২৬২. বুখারী হা/১১৫০; মুসলিম হা/৭৮৪; মিশকাত হা/১২৪৩-৪৪ “কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন" 
অনুচ্ছেদ-৩৪ | 

২৬৩. বুখারী হা/৭০৩; মুসলিম হা/৪৬৭; মিশকাত হা/১১৩১ ইমামের কর্তব্য" অনুচ্ছেদ । 

২৬৪. 8 সুন্নাহ ১/১৭৭ পৃ. আবুদাউদ হা/৮১; মিশকাত হা/৭৪৭, “মসজিদ ও ছালাতের 

স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ-৭। 

২৬৫. বুখারী হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১১৩৩ “ইমামের কর্তব্য" অনুচ্ছেদ-২৭। 

২৬৬. আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২, ১/৪০৮ পৃ. ইরওয়া হা/৪৪৫, ৪৪৬। 

২৬৭. তারাবীহ্র রাক'আত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মির'আত হা/১৩১০-এর আলোচনা 
দ্রষ্টব্য, ৪/৩২৯-৩৫ পৃ.ঃ ইরওয়া হা/৪৪৬-এর আলোচনা ২/১৯৩ পৃ. । 

২৬৮. তুহফাতুল আহওয়াষী হা/৮০৩-এর আলোচনা দ্র. ৩/৫৩১ পৃ. মির'আত ৪/৩৩৫ পৃ. । 
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এটা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে এবং রাসূল 
(ছাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রী ও ছাহাবী থেকে ১১ বা ১৩ রাক'আতের উর্ধ্বে 
তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই ।২৬৯ বর্ধিত রাক'আত সমূহ 
পরবর্তীকালে সৃষ্ট । 


রাসূলুল্লাহ ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, “তোমরা ছালাত আদায় কর, 
যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ; ।২ এ কথার মধ্যে তার 
ছালাতের ধরন ও রাক'আত সংখ্যা সবই গণ্য । তার উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা 
হ'ল তার কর্ম, অর্থাৎ ১১ রাক'আত ছালাত । অতএব ইবাদত বিষয়ে তার 
কথা ও কর্মে বৈপরীত্য ছিল, এরূপ ধারণা করা নিতান্তই অবাস্তব । তার পরে 
তার ছাহাবীগণের আমলও একইরূপ ছিল । 


রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত 
তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক“আত বিতর এক 
সালামে পড়তেন ।২+১ অতএব রাতের নফল ছালাত ১১ বা ১৩ রাক'আতই 
সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সর্বোত্তম । জেনে রাখা ভাল যে, রাক'আত গণনার চেয়ে 
ছালাতের খৃশু-খুযু ও দীর্ঘ সময় ক়্াম, কু'উদ, রুকু, সুজুদ অধিক যরূরী। যা 
আজকের মুসলিম সমাজে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ফলে রাত্রির নিভৃত 
ছালাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। 


ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত ১১ বা 
১৩ রাক'আত আদায় করতেন। পরবর্তীকালে মদীনার লোকেরা দীর্ঘ ক্য়ামে 
দুর্বলতা বোধ করে। ফলে তারা রাক'আত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে, যা ৩৯ 
রাক'আত পর্যন্ত পৌছে যায়' ।২২ অথচ বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহ্‌র রাসূল 
(ছাঃ) যেমন দীর্ঘ ক্য়াম ও ক্রাআতের মাধ্যমে তিন রাত জামা'আতের সাথে 


২৬৯. মুওয়াত্ত্ী ৭১ পৃ., টীকা-৮ দ্রষ্টব্য । 

২৭০. বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩ “ছালাত" অধ্যায়, “দেরীতে আযান" অনুচ্ছেদ, রাবী 
মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ)। 

২৭১. আবুদাউদ হা/১৩৬২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ হা/১১৯০; মিশকাত হা/১২৬৪- 
৬৫ “বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫, রাবী আয়েশা (রাঃ)। 

২৭২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া (মক্কা : আন-নাহ্যাতুল হাদীছাহ ১৪০৪/১৯৮৪), 
২৩/১১৩ পৃ. । 
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তারাবীহ্‌্র ছালাত আদায় করেছেন, তেমনি সংক্ষিপ্ত ক্য়ামেও তাহাজ্জুদের 
ছালাত আদায় করেছেন। যা সময় বিশেষে ৯, ৭ ও ৫ রাক'আত হ'ত। কিন্তু 
তা কখনো ১১ বা ১৩-এর উধ্রে প্রমাণিত হয়নি।২৩ তিনি ছিলেন 
সৃষ্টিজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ" আমিয়া ২১/১০৭) এবং বেশী না পড়াটা ছিল 
উম্মতের প্রতি তার অন্যতম রহমত 1২৪ 


খতম তারাবীহ : 


“খতম তারাবীহ" বলে কোন নিয়ম শরী“আতে নেই এবং তারাবীহ্র ছালাতে 
কুরআন খতম করার বিশেষ কোন ফযীলত নেই । বরং ক্রাআত দীর্ঘ হৌক 
বা সংক্ষিপ্ত হক ছালাতে খুশু-খুযুই হ'ল প্রধান বিষয়। মা আয়েশা (রাঃ) 
বলেন, আমি জানিনা যে, আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) কখনো এক রাত্রিতে সমস্ত 
কুরআন খতম করেছেন কিংবা ফজর অবধি সারা রাত্রি ব্যাপী নফল) ছালাত 
আদায় করেছেন ।১* আজকাল খতম তারাবীহতে হাফেযগণ ক্রাআত এমন 
দ্রুত পড়েন, যা কুরআন অবমাননার শামিল । মুছল্লীরা যা বুঝতে সক্ষম হন না। 
অথচ আল্লাহ বলেছেন, (1১:০9 21১০৫. ৩7৮ (510) “যখন কুরআন 
পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাকো” আ'রাফ 
৭/২০৪)। যার অর্থ কুরআন শোনা ও অনুধাবন করা। দ্রুত খতম করার ফলে 
অনুধাবন করার বিষয়টি উধাও হয়ে যায়। অনেকে খতম তারাবীহ্‌্র ভয়ে 
তারাবীহ্র জামা“আতেই আসেন না। 


অতএব মুছন্নীদের আগ্রহ বুঝে হাফেয ছাহেবগণ তারাবীহ্র ক্রাআত দীর্ঘ 
অথবা সক্ষিপ্ত করবেন। সুন্দর কণ্ঠের হাফেয থাকলে ৮ রাক'আতে মধ্যম 
গতিতে দৈনিক অর্ধ পারা কুরআন পড়া যেতে পারে। তাতেই এশা ও 
তারাবীহ মিলিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে যায়। অতএব কোন অবস্থাতেই “খতম 


২৭৩. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮ রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; 
আবুদাউদ হা/১৩৬২; মিশকাত হা/১২৬৪ “বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫, রাবী আয়েশা (রাঃ); 
বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫ “রাত্রির ছালাত" অনুচ্ছেদ-৩১, 
রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ)। 

২৭৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), (৪র্থ সংস্করণ ২০১১ খু.), ১৭১-৭৭ পৃ. । 

২৭৫. মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১২৫৭, “বিতর" অনুচ্ছেদ-৩৫। 
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তারাবীহ'তে বাধ্য করা বা একে অধিক ছওয়াবের কাজ মনে করা যাবে না। 
কারণ এটি সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এর 
কোন প্রচলন ছিল না। 

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছোঃ) জনৈক ছাহাবীকে সেনাপতি 
করে কোথাও একটি ছোট সেনাদল পাঠান। তিনি সেখানে ছালাতের 
ইমামতিতে প্রতি ক্রাআতের শেষে সূরা ইখলাছ পাঠ করেন। সেনাদল ফিরে 
এলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাসূল ছাঃ) 
তাদের বলেন, শুনে দেখো সে কেন এটা করেছিল? তখন লোকেরা তাকে 
জিজ্ঞেস করলে উক্ত ছাহাবী বলেন, 1 টে ১ ৯1৫6 ৬০৮০] 5৫০ ৫0 
“কেননা এটি আন্রাহ্র গুণাবলী সম্বলিত সুরা। তাই আমি এটা পড়তে 
ভালবাসি+। রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বললেন, -£১ &। ৩:১৯: “ওকে খবর দাও 
যে, আল্লাহ ওকে ভালবেসেছেন? ।২৬ 

আবুবকর ইবনুল “আরাবী আল-মাগরেবী (৪৬৮-৫৪৩ হি.) বলেন, এটি হ'ল 
একই সূরা প্রতি রাক“আতে পাঠ করার দলীল। তিনি বলেন, আমি ২৮ জন 
ইমামকে দেখেছি যারা রামাযান মাসে তারাবীহতে স্রেফ সূরা ফাতিহা ও সূরা 
ইখলাছ দিয়ে তারাবীহ শেষ করেছেন মুছন্নীদের উপর হালকা করার জন্য 
এবং এই সুরার ফযীলতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য । কেননা রামাযানে 
তারাবীহতে কুরআন খতম করা সুন্নাত নয়” করতুবী, তাফসীর সূরা ইখলাছ)। 


২৭৬. বুখারী হা/৭৩৭৫ মুসলিম হা/৮১৩; মিশকাত হা/২১২৯, কুরতুবী হা/৬৫২৬। 
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এক নযরে রাতের নফল ছালাতের নিয়ম সমূহ 


(১) ১১ রাক'আত : দুই দুই করে ৮ রাক'আত । অতঃপর তিন রাক'আত 
পড়ে শেষ বৈঠক করবে ।১* রামাযান ও অন্য সময়ে এটা ছিল রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) -এর অধিকাংশ রাতের আমল । 


(২) ১১ রাক'আত : দুই দুই করে মোট ১০ রাক'আত । অতঃপর এক 
রাক“আত বিতর ।২ 


(৩) ১৩ রাক'আত : দুই দুই করে ৮ রাক'আত । অতঃপর একটানা পাচ 
রাক'আত বিতর ৷ অথবা দুই দুই করে ১০ রাক'আত, অতঃপর ৩ রাক'আত 
বিতর । অথবা দুই দুই করে ১২ রাক'আত, অতঃপর ১ রাক'আত বিতর ।২৯ 


(৪) ৯ রাক'আত : একটানা ৮ রাক'আত পড়ে প্রথম বৈঠক ও নবম 
রাক'আতে শেষ বৈঠক । অথবা দুই দুই করে ৬ রাক'আত । অতঃপর তিন 
রাক'আত বিতর । অথবা দুই দুই করে ৮ রাক'আত । অতঃপর ১ রাক'আত 
বিতর ।১৮ 


(৫) ৭ রাক'আত : একটানা ৬ রাক'আত পড়ে প্রথম বৈঠক ও সপ্তম 
রাক'আতে শেষ বৈঠক। অথবা দুই দুই করে ৪ রাক'আত । অতঃপর ৩ 
রাক'আত বিতর । অথবা দুই দুই করে ৬ রাক'আত । অতঃপর এক রাক'আত 
বিতর ।২৮১ 


(৬) ৫ রাক'আত : একটানা ৫ রাক'আত বিতর অথবা দুই দুই করে ৪ 
রাক'আত । অতঃপর এক রাক'আত বিতর ।২৮২ 


২৭৭. বুখারী হা/১১৪ ৭; মুসলিম হা/৭৩৮ ও অন্যান্য । 

২৭৮. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮ “রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১। 

২৭৯. মুসলিম হা/৭৩৭; আবৃদাউদ হা/১৩৬২; মিশকাত হা/১২৫৬, ১২৬৪ “বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; 
মুসলিম হা/৭৬৫; মিশকাত হা/১১৯৭, “রাত্রির ছালাত" অনুচ্ছেদ-৩১। 

২৮০. মুসলিম হা/৭৪৬; আবুদাউদ হা/১৩৬২; মিশকাত হা/১২৫৭, ১২৬৪ “বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; 
মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৬; বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; আবৃদাউদ 
হা/১৪২২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ হা/১১৯০; মিশকাত হা/১২৫৪, ১২৬৫ । 

২৮১. আবুদাউদ হা/১৩৬২; এঁ, মিশকাত হা/১২৬৪; বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত 
হা/১২৫৪। 

২৮২. আবুদাউদ হা/১৪২২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ হা/১১৯০; মিশকাত হা/১২৬৫; 
বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪ । 
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ইমাম মুহাম্মাদ বিন নছর আল-মারওয়াধী বলেন, রাসূলুল্লাহ ছোঃ) থেকে 
একটানা একাধিক রাক'আত বিতর পড়ার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু দুই দুই 
রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো ও শেষে এক রাক'আত-এর মাধ্যমে বিতর 
করাকেই আমরা উত্তম মনে করি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছোঃ) জনৈক 
প্রশ্নকারীকে এধরনের জবাবই দিয়েছিলেন যে, রাতের ছালাত দুই দুই। 
অতঃপর যখন তুমি ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত 
পড়ে নাও, যা তোমার পিছনের সব ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে? ।৯৮5 


উপরের ৬টি নিয়মের মধ্যে প্রথমটি কেবল তিনি তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে 
পড়েছেন। বাকীগুলি বিভিন্ন সময় তাহাজ্জুদে পড়েছেন। বৃদ্ধাবস্থায় কিংবা 
সময় কম থাকলে রাসূলুল্লাহ ছোঃ) কখনো কখনো কমসংখ্যক রাক'আতে 
তাহাজ্জুদ পড়তেন। উম্মতের জন্য এটি বিশেষ অনুগ্ধহ বটে। বৃদ্ধকালে ভারী 
হয়ে যাওয়ায় তিনি অধিকাংশ রোতের নফল) ছালাত বসে বসে পড়তেন ১৮ 


বিতর ছালাত (১51 ১১০০) 


বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।২* যা এশার ফরয ছালাতের পর হতে 
ফজর পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল ছালাত সমুহের শেষে আদায় করতে হয়।১৮* 
বিতর ছালাত খুবই ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন 
অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।৯৮* 


“বিতর' অর্থ বেজোড় । যা মূলতঃ এক রাক'আত । কেননা এক রাক'আত 
যোগ না করলে কোন ছালাতই বেজোড় হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছোঃ) এরশাদ 


করেন, 21 ৫৫ ৩০ তা) ৫০ ভিত 9 এ ওঠ গু ৪৩ 


২৮৩. বুখারী হা/৪৭২-৭৩, ৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪, “বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫। 

২৮৪. মুত্তাফাক্‌ “আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৮, “রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১। 

২৮৫. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৩; নাসাঈ হা/১৬৭৬; মির'আত ২/২০৭; এঁ, ৪/২৭৩-৭৪ পৃ.$ শাহ 
অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ ২/১৭ পৃ.। 

২৮৬. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৪ পৃ.ঃ ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯২-৯৩। 

২৮৭. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাঁ'আদ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯ সংস্করণ, 
১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৫৬ পৃ. । 


9///1-8111917909911190.019 


001716115 


5 রি % 'রাতের নফল ছালাত দুই দুই (52 :2)। অতঃপর 


নিরব দেনা 
57477475577 


পরিণত করবে" |” অন্য হাদীছে তিনি বলেন, রা] এরা ৩ 59] 
“বিতর রাত্রির শেষে এক রাক'আত মাত্র' ।২৯ আয়েশা (রাঃ) বলেন, ১৩) 
১৬1% %: “রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন' ৯৯ 


রাতের নফল ছালাত সহ বিতর ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক'আত পর্যন্ত 
(৮:০০ ৬১৬ ১৪ ৪ ৬) পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও 
শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে ।৯১ যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় 
অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হ'লে কিংবা রাতে বা সকালে 
ঘুম হ'তে জেগে উঠার পরে সুযোগ মত তা আদায় করবে ।২৯২ অন্যান্য 
সুননাত-নফলের ন্যায় বিতরের কযাও আদায় করা যাবে ।১৯৩ 

চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এক 
রাক'আত বিতরে অভ্যস্ত ছিলেন।২ অতএব “এক রাক'আত বিতর সঠিক 
নয় এবং এক রাক'আতে কোন ছালাত হয় না'। “বিতর তিন রাক'আতে 
সীমাবদ্ধ'। “বিতর ছালাত মাগরিবের ছালাতের ন্যায়*। “তিন রাক'আত 
বিতরের উপরে উম্মতের ইজমা হয়েছে বলে যেসব কথা সমাজে চালু আছে, 
শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই' ১৯৫ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা 


২৮৮. বুখারী (ফাত্হ সহ) হা/৯৯০ বিতর" অধ্যায়-১৪; বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; 
মিশকাত হা/১২৫৪ “ছালাত' অধ্যায়-৪, বিতর" অনুচ্ছেদ-৩৫। 

২৮৯. মুসলিম হা/৭৫২; মিশকাত হা/১২৫৫, রাবী ইবনু ওমর (রাঃ)। 

২৯০. ইবনু মাজাহ হা/১১৯৬; মিশকাত হা/১২৮৫। 

২৯১. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৫; আবুদাউদ হা/২২৬, ১৩৬২, ১৪২২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ 
হা/১৩৫৪; মিশকাত হা/১২৬৩-৬৫ বুখারী হা/৯৯৬; মুসলিম হা/৭৪৫ মিশকাত হা/১২৬১। 

২৯২. তিরমিযী হা/৪৬৬, ৪৬৫; আবুদাউদ হা/১৪৩১; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৮; মিশকাত 
হা/১২৬৮, ১২৭৯; নায়ল ৩/২৯৪, ৩১৭-১৯ পৃ.» মির'আত ৪/২৭৯ পৃ. । 

২৯৩. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৮; নায়লুল আওতার ৩/৩১৮-১৯ পৃ. । 

২৯৪. নায়লুল আওত্বার ৩/২৯৬; মির“আত ৪/২৫৯ পৃ. । 

২৯৫. মিরকাত ৩/১৬০-৬১, ১৭০; মিরআত হা/১২৬২, ১২৬৪, ১২৭৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্যঃ 
৪/২৬০-৬২ পৃ. ২৭৫ । 
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মাগরিবের ছালাতের ন্যায় (মাঝখানে বৈঠক করে) বিতর আদায় করো 
না' ২৯ উবাই ইবনু কাব (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাঃ) তিন রাক“আত 
বিতরের ১ম রাক'আতে সুরা আ'লা, ২য় রাক'আতে সুরা কাফেরণ ও ৩য় 
রাক'আতে সুরা ইখলাছ পাঠ করতেন। এ সাথে ফালাৰ্‌ ও নাস পড়ার কথাও 
এসেছে ।৯৯+ আয়েশা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 7৮ 01 2 &। এ: ঞ। ১৯০ ৩৫ 
চাড়া টার 'রাসূলুল্লাহ ছোঃ) তিন রাক'আত বিতর 
পড়তেন এবং শেষ রাক'আত ব্যতীত বসতেন না" ।২৯৮ এসময় তিনি শেষ 
রাক'আতে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না (০৯, 9 ২414 92) 1৯৯ 


কুনৃত (০৯1) : 

'কুনৃত” অর্থ বিন্্র আনুগত্য। কুনুত দু'প্রকার। কুনৃতে রাতেবাহ ও কুনৃতে 
নাযেলাহ। প্রথমটি বিতর ছালাতের শেষ রাক'আতে পড়তে হয়। দ্বিতীয়টি 
বিপদাপদ ও বিশেষ কোন যরূরী কারণে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে 
পড়তে হয়। বিতরের কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে ।+” 
বিতরের কুনৃত সারা বছর পড়া চলে ।৩+ তবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া 
ভাল। কেননা বিতরের জন্য কুনৃত ওয়াজিব নয়।১ দো'আয়ে কুনৃত রুকুর 
আগে ও পরে* দু'ভাবেই পড়া জায়েয আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ”তে 
স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 90019 ৩৩ 213 এ এ ৬০ ঝ। 05০০ তা 


২৯৬. দারাকুতনী হা/১৬৩৪-৩৫; সনদ ছহীহ । 

২৯৭. হাকেম ১/৩০৫, আবুদাউদ হা/১৪২৪; দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২। 

২৯৮. যাওয়াবে' পৃ. ৩২৫; ০ ১/৪৪৭ পৃ. । 

২৯৯. নাসাঈ হা/১৭০১, “ক্য়ামুল লাইল' অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-৩৭, রাবী উবাই বিন কাব 
(রাঃ); মির'আত ৪/২৬০। 

৩০০. তিরমিযী হা/৪৬৪; আবুদাউদ হা/১৪২৫; নাসাঈ হা/১৭৪৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮; 
মিশকাত হা/১২৭৩। 

৩০১, প্রাগুক্ত, মিশকাত হা/১২৭৩; মির“আত ৪/২৮৩; ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৬। 

৩০২. আবুদাউদ হা/১৪৪৫; নাসাঈ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৪০২; মিশকাত হা/১২৯১-৯২ “কুনৃত' 
অনুচ্ছেদ-৩৬; মির'আত ৪/৩০৮। 

৩০৩. বুখারী হা/১০০২; মুসলিম হা/৬৭৭; মিশকাত হা/১২৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৩-৮৪, 
মিশকাত হা/১২৯৪; মির'আত ৪/২৮৬-৮৭; ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৭; আলবানী, কিয়ামু 
রামাযান ২৩ পূ. ৷ 
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০ 3০০ ৫ এ ০৪ ১০009 ০ 9৫ ৮ াসূলুল্লাহ ছো) 
যখন কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকুর পরে কুনৃত 
পড়তেন... 1১০ 


ইমাম বায়হাকী বলেন, ১৯ 3 4২৯1) পরা (৮ এ ৯১ 82, 
১7119 5055 'রুকুর পরে কুনৃতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর 
স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন ১৫ 
হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আনাস, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ 
ছাহাবী থেকে বিতরের কুনৃতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো“আ করা প্রমাণিত 
আছে।*১ রুকুর পূর্বে দু'হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে 
কুনৃত পাঠের কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।" ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে 
জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, বিতরের কুনৃত রুকুর পরে হবে, না পূর্বে হবে এবং 
এই সময় দো'আ করার জন্য হাত উঠানো যাবে কি-না । তিনি বললেন, 
বিতরের কুনৃত হবে রুকুর পরে এবং এই সময় হাত উঠিয়ে দোআ 
করবে ।১” ইমাম আবু ইউসুফ (েহঃ) বলেন, বিতরের কুনৃতের সময় 
দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উচু থাকবে । ইমাম ত্াহাবী ও 
ইমাম কার্খীও এটাকে পসন্দ করেছেন।১৯ এই সময় মুক্তাদীগণ “আমীন' 
“আমীন' বলবেন ।১১ 


দো'আয়ে কুনৃত (১1 ০৯৪ ৮৬১) £ 


হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন যে, বিতরের কুনুতে বলার জন্য রাসূলুল্লাহ 
ছছোঃ) আমাকে নিয়োক্ত দো'আ শিখিয়েছেন ।- 


৩০৪. বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; মিশকাত হা/১২৮৮। 

৩০৫. বায়হাকী ২/২০৮; তুহফাতুল আহওয়ামী (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) হা/৪৬৩-এর 
আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২/৫৬৬ পৃ. । 

৩০৬. বায়হাকী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফা ২/৫৬৭। 

৩০৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭; মির'আত ৪/২৯৯, “কুনৃত' অনুচ্ছেদ-৩৬। 

৩০৮. তুহফা ২/৫৬৬; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৭-২১। 

৩০৯. মির'আত ৪/৩০০ পৃ. । 

৩১০. মির'আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পূ. আবুদাউদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৯০। 
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০. ৮৮ 728 ৮০৯০. ৮ ৮9৫1০90৮950 ২/০০ 9৫5 প:955509 ০1৫ 
০005 ১৩৪৪ তাপ ৪৪১ ৬ তাস ৬৪৬৪ ০৪০৩ সি ০ 4 
46. ০০৫ ৮০, 9 


ও 58৫০ ০৪ 99 ২ ও ০০ ৩ 2 9 এপ হও 
এডি 47152755115 
3 
উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ- 
ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিকৃলী ফীমা 
'আত্বায়তা, ওয়া বিিনী শাররা মা কীযায়তা; ফাইনাকা তাকৃষী ওয়া লা 
ইয়ুকৃষা 'আলায়কা, ইন্লাহু লা ইয়াধিলু মাও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়াইযৃবু 
মান 'আ-দায়তা, তাবা-রকৃতা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-নু 
'আলান্‌ নাবী" ।১, 
জামা“আতে ইমাম ছাহেব ক্রিয়াপদের শেষে একবচন...নী*-এর স্থলে 
বহুবচন....না” বলতে পারেন ১১২ 


৩১১. আবুদাউদ হা/১৪২৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮; তিরমিযী হা/৪৬৪; নাসাঈ হা/১৭৪৫; 
দারেমী হা/১৫৯৩; মিশকাত হা/১২৭৩ “বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; ইরওয়া হা/৪২৯, ২/১৭২ 
উল্লেখ্য যে, কুনৃতে বর্ণিত উপরোক্ত দো'আর শেষে “দরূদ' অংশটি আলবানী “যঈফ' 
বলেছেন । তবে ইবনু মাসউদ, আবু মুসা, ইবনু আব্বাস, বারা, আনাস প্রমুখ ছাহাবী থেকে 
বিতরের কুনৃত শেষে রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি তা পাঠ করা 
জায়েয হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন (ইরওয়া ২/১৭৭, তামামুল মিন্নাহ ২৪৬ 
ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৭)। ছাহেবে মির'আত বলেন, ইবনু আবী আছেম ও ছাহেবে মিরকাত 
বলেন, ইবনু হিব্বান বর্ণিত কুনুতে ০2 ৮০৮৮? 4৮১25 -এসেছে (মির আত ৪/২৮৫) 
তবে সেটি বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি। সেকারণ আমরা এটা “মতন' থেকে বাদ 
দিলাম। 
তবে দো'আয়ে কুনৃতের শেষে ইস্তেগফার সহ যেকোন দো“আ পাঠের ব্যাপারে অধিকাংশ 
বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। কেননা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কুনুতে কখনো একটি নির্দিষ্ট 
দো'আ পড়তেন না, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো'আ পড়েছেন (দ্রঃ আলী (রাঃ) বণিতি 
হাদীছ আবুদাউদ হা/১৪২৭; তিরমিযী হা/৩৫৬৬ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৭৬ মাজমূ' 
ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৩/১১০-১১; মির আত ৪/২৮৫ লাজনা দায়েমাহ, ফৎ্ওয়া নং 
১৮০৬৯; মাজমূ“ ফাতাওয়া উছায়মীন, ফতওয়া নং ৭৭৮-৭৯)। তাছাড়া যেকোন দো'আর 
শুরুতে হাম্দ ও দরূদ পাঠের বিষয়ে ছহীহ হাদীছে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে (আহমাদ, 
আবুদাউদ হা/১৪৮১; ছিফাত পৃ. ১৬২)। অতএব আমরা স্তেগফার' সহ যেকোন দো'আ 
ও দরূদ' দো'আয়ে কুনৃতের শেষে পড়তে পারি । 

৩১২. আহমাদ, ইরওয়া হা/৪২৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭২২; শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ 
বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা : ২৯০, ৪/২৯৫ পৃ. । 
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অনুবাদ : “হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে 
গণ্য করে সুপথ দেখাও । যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে 
গণ্য করে মাফ করে দাও । তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য 
করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে 
বরকত দাও । তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে 
বাচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে 
পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর 
তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে 
আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সবেচ্চি। আল্লাহ তার নবীর উপরে 
রহমত বর্ষণ করুন? । 

দো'আয়ে কুনৃত শেষে মুছন্লী “আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাবে ১5 
কুনৃতে কেবল দু'হাত উঁচু করবে । মুখে হাত বুলানোর হাদীছ যঈফ ১ বিতর 
বলবে ।*৫ অতঃপর ইচ্ছা করলে বসেই সংক্ষেপে দু'রাক'আত নফল ছালাত 
আদায় করবে এবং সেখানে প্রথম রাক'আতে সুরা যিলযাল ও দ্বিতীয় 
রাক'আতে সুরা কাফেরূণ পাঠ করবে 1১১ 


উল্লেখ্য যে, 4৮2 ৫9 ৩2০০৫ ৫ 280 আল-হুম্মা ইন্না নাজা'ঈনুকা ওয়া 
নাভাগফিরুকা... বলে বিতরে যে কুনৃত পড়া হয়, সেটার হাদীছ “মুরসাল” বা 
যঈফ | অধিকন্ত এটি কুনৃতে নাযেলাহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কুনৃতে 
রাতেবাহ হিসাবে নয়।*” অতএব বিতরের কুনুতের জন্য উপরে বর্ণিত 
দো“আটিই সর্বোত্তম 1৩১৯ 


৩১৩. আহমাদ, নাসাঈ হা/১০৭৪; আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, ১৬০ পৃ. । 

৩১৪. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৭; যঈফ আবুদাউদ হা/১৪৮৫; বায়হাকী, মিশকাত হা/২২৫৫ -এর 
টীকা; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৮১ পৃ. । 

৩১৫. নাসাঈ হা/১৬৯৯ সনদ ছহীহ । 

৩১৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/১১৯৫; তিরমিযী হা/৪৭১; মিশকাত হা/১২৮৪, ৮৫, ৮৭; 
সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩। 

৩১৭. মারাসীলে আবুদাউদ হা/৮৯; বায়হাকী ২২১০; মিরক্বাত ৩/১৭৩-৭৪; মির“আত ৪/২৮৫। 
৩১৮. ইরওয়া হা/৪২৮-এর শেষে, ২/১৭২ পৃ. । 

৩১৯. মির'আত হা/১২৮১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৪/২৮৫ পৃ. ৷ 
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নি 
৫০ রী) ০৮ 


[ভি বিরি 
উত্তম দো“আ আমরা জানতে পারিনি” ।২০ 


কুনুতে নাষেলাহ ঞ)৮। ০১৯৪) : 


যুদ্ধ, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি বিপদের সময় অথবা কারুর জন্য বিশেষ কল্যাণ 
কামনায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে বিশেষভাবে এই দো“আ পাঠ করতে 
হয়। “কুনুতে নাষেলাহ, ফজর ছালাতে অথবা সব ওয়াক্তে ফরয ছালাতের 
দু'হাত উঠিয়ে সরবে পড়তে হয় ।১১ কুনৃতে নাযেলাহ্‌র জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
থেকে নির্দিষ্ট কোন দো'আ বর্ণিত হয়নি। অবস্থা বিবেচনা করে ইমাম 
আরবীতে দো“আ পড়বেন ও মুক্তাদীগণ “আমীন “আমীন” বলবেন ।১২৩ 
রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা শক্তির বিরুদ্ধে এমনকি এক মাস 
যাবৎ একটানা বিভিন্রভাবে দো“আ করেছেন।১১ তবে হযরত ওমর (রাঃ) 
থেকে এ বিষয়ে একটি দো“আ বর্ণিত হয়েছে। যা তিনি ফজরের ছালাতে পাঠ 
করতেন এবং যা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে দৈনিক পাঁচবার ছালাতে পাঠ করা 
যেতে পারে । যেমন- 


ও পাঠ ০০০০০ 5 সঞউনও ৪৮) পর কে 
৩ ৬ এসঠ১৩১ এ১৩ এত টচক্টাও পাস ১ শত ৮99 


পে পপ৩ 


তি এএঠ ০ ৩০০ উরি? ০০০ ৬ ৩১ ০] ভি 


৩২০. তুহফাতুল আহওয়াষী হা/৪৬৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২/৫৬৪ পৃ. বায়হাকী ২/২১০-১১। 

৩২১. বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; আবুদাউদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৮৮-৯০; ছিফাত 
১৫৯; ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/১৪৮-৪৯। 

৩২২. মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮, “ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ" অনুচ্ছেদ-১৯; 
মির' আত হা/৯৮৫-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৩/৩৪২ পৃ. শাওকানী, আসসায়লুল জার্বার ১/২২১। 

৩২৩. আবুদাউদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৯০; মির'আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃ. । 

৩২৪. বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; আবুদাউদ হা/১৪৪৫; নাসাঈ হা/১০৭৯; মিশকাত 
হা/১২৮৮-৯১। 
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137 ছিয়াম ও কিয়াম ১৩৭ 
ই: 5 ৯4৫1: ০ ডি ০2৮৩ ০ তি না 16৫ 5 71 ০৩০১৫ 
1১] ৩ ০১০ উ ভিসা এত ভী ৩95 শন 5259 শত ৩৯ ০৮৩ 

৩৯০৯০] 


উচ্চারণ : আল্-হুম্মাগফির লানা ওয়া লিল মু*্মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল 
মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি, ওয়া আল্লিফ বায়না কুলুবিহিম, ওয়া আছলিহ 
যা-তা বায়নিহিম, ওয়ান্ছরহুম 'আলা 'আদুউবিকা ওয়া 'আদুউবিহিম । আল্ল- 
হুম্মাল 'আনিল কাফারাতাললাযীনা ইয়াছুদুনা 'আন সাবীলিকা ওয়া ইয়ুকাযযিবূনা 
রু্সুলাকা ওয়া ইয়ুকা-তিলুনা আউলিয়া-আকা । আল্ল-হুম্মা খা-লিফ বায়না 
কালিমাতিহিম ওয়া ঝালঝিল আবৃদা-মাহুম ওয়া আনাঝিল বিহিম বা'সাকাল্লাধী 
লা তারছ্দ্ুহু 'আনিল কাউমিল মুজরিমীন | 

অনুবাদ : “হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং সকল মুমিন-মুসলিম নর- 
নারীকে ক্ষমা করুন। আপনি তাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিন ও 
তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আপনি তাদেরকে আপনার ও 
তাদের শক্রদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের 
উপরে লানত করুন। যারা আপনার রাস্তা বন্ধ করে, আপনার প্রেরিত 
রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে ও আপনার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে। হে 
আল্লাহ! আপনি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিন ও তাদের পদসমূহ 
টলিয়ে দিন এবং আপনি তাদের মধ্যে আপনার প্রতিশোধকে নামিয়ে দিন, যা 
পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে আপনি ফিরিয়ে নেন না' ।১২৫ 


এতদ্যতীত অন্যান্য দো'আও পড়া যায়। যেমন, +৯১ ০ ৩1 021) 
৯35৯ 02 05555 “হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বুকের উপর 
পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্টকারিতা হ*তে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি" । 


রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় থেকে ভীত হ'তেন, তখন উক্ত 
দো“আটি পাঠ করতেন" ।১২৬ 


৩২৫. বায়হাকী হা/২৯৬২, ২/২১০-১১। বায়হাকী অত্র হাদীছকে “ছহীহ মওছুল” বলেছেন । 
৩২৬. আহমাদ হা/১৯৭৩৪; আবুদাউদ হা/১৫৩৭; মিশকাত হা/২৪৪১; ছহীহুল জামে 
হা/৪৭০৬। 
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মুনাজাত (৬৮1) £ 

মুনাজাত" অর্থ পরস্পরে গোপনে কথা বলা" (আল-মুনজিদ প্রভৃতি)। রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) বলেন, ২:০৫ ৬০ প্রি “তোমাদের কেউ যখন ছালাতে 
রত থাকে, তখন সে তার প্রভুর সাথে “মুনাজাত' করে অর্থাৎ গোপনে কথা 
বলে" ।১৭ তাই ছালাত কোন ধ্যান (490108001) নয়, বরং আল্লাহ্‌র কাছে 
বান্দার সরাসরি ক্ষমা চাওয়া ও প্রার্থনা নিবেদনের নাম। দুনিয়ার কাউকে যা 
বলা যায় না, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে বান্দা তাই-ই বলে। আন্রাহ স্ীয় বান্দার 
চোখের ভাষা বুঝেন ও হৃদয়ের কান্না শোনেন। 

আল্লাহ বলেন, ৮4 ₹--:৮+৮১ ৯ “তোমরা আমাকে ডাক । আমি 
তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' (বখিন/পাফির ৪০/৬০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 
রা না “দোআ হ'ল ইবাদত ।২৮ অতএব দো“আর পদ্ধতি সুন্নাত 
মোতাবেক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) কোন পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন, 
আমাদেরকে সেটা দেখতে হবে । তিনি যেভাবে প্রার্থনা করেছেন, আমাদেরকে 
সেভাবেই প্রার্থনা করতে হবে । তার রেখে যাওয়া পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে 


দোআ করলে তা কবুল হওয়ার বদলে গোনাহ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী 
থাকবে । 


রাসূলুল্লাহ ছোঃ) ছালাতের মধ্যেই দো'আ করেছেন। তাকবীরে তাহরীমার পর 
থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কাল হ'ল ছালাতের সময়কাল ।১২৯ 
ছালাতের এই নিরিবিলি সময়ে বান্দা স্বীয় প্রভুর সাথে “মুনাজাত, করে। 
“ছালাত; অর্থ দো“আ, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি । রা হ'তে সালাম ফিরানোর 


৩২৭. বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১/৭৬ পৃ.; মুত্তাফাক্‌ “আলাইহ, মিশকাত হা/৭১০, “ছালাত” অধ্যায়-৪, 
'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ" অনুচ্ছেদ-৭ ; 44, ৯৩ ০৮০: ৩! আহমাদ 
হা/১৯০৪৪; মিশকাত হা/৮৫৬ “ছালাতে কিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২। 

৩২৮. আহমাদ হা/১৮৪৫৫; সা হা/১৪৭৯ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২২৩০ “দো'আ সমূহ' 
অধ্যায়-৯, ২য় 

৩২৯. আবুদাউদ হা/৬১৮; তিরমিতী হা/৩; মিশকাত হা/৩১২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়-৩, “ঘা ওযু 
ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ-১, পরিচ্ছেদ-২। 
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আগ পর্যন্ত ছালাতের সর্বত্র কেবল দো'আ আর দো“আ। অর্থ বুঝে পড়লে উক্ত 
দো'আগুলির বাইরে বান্দার আর তেমন কিছুই চাওয়ার থাকে না। তবুও 
সালাম ফিরানোর পরে একাকী দো'আ করার প্রশস্ত সুযোগ রয়েছে। তখন 
ইচ্ছামত যেকোন ভাষায় যেকোন বৈধ দো“আ করা যায়। হাফেয ইবনুল 


কাইয়িম বলেন, এই দোআ +১_০। ৮১ বা ছালাত শেষের দো'আ নয়, বরং 


তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে হ_ ১৮ বা দ্বিতীয় ইবাদত শেষের দো“আ 
হিসাবে গণ্য হবে। কেননা মুছন্লী যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সে 
তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে বা মুনাজাত করে। কিন্ত যখনই সালাম 
ফিরায়, তখনই সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ।*: 


ছালাতে দো“আর স্থান সমূহ : (১) ছানা বা দো“আয়ে ইস্তেফতা-হ, যা আল্ল- 
হুম্মা বা-এদ বায়নী' দিয়ে শুরু হয় (২) শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল সূরা ফাতিহার 
মধ্যে 'আলহামদুলিল্লাহ' ও ইহ্‌দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুভাকীম* (৩) রুকুতে 
'সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা..."। (8) রুকু হ'তে উঠার পর কৃওমার দো'আ 
রিববানা ওয়া লাকাল হামদ হামৃদান কাছীরান*.. বা অন্য দোআ সমূহ । (৫) 
সিজদাতেও 'স্বহা-নাকা আল্ল-হুম্মা".. বা অন্য দো'আ সমূহ। (৬) দুই 
সিজদার মাঝে বসে 'আল্ল-হুম্মাগফিরলী..." বলে ৬টি বিষয়ের প্রার্থনা । (৭) 
শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে ও সালাম ফিরানোর পূর্বে দো'আয়ে মাছুরাহ 
সহ বিভিন্ন দো'আ পড়া । এ ছাড়াও রয়েছে (৮) কৃওমাতে দীড়িয়ে দো'আয়ে 
কুনৃতের মাধ্যমে দীর্ঘ দো'আ করার সুযোগ । 


রাসূলুল্লাহ ছছোঃ) বলেন, সিজদার সময় বান্দা তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটে 
পৌছে যায়। অতএব এ সময় তোমরা সাধ্যমত বেশী বেশী দো“আ কর ।5৩, 
অন্য হাদীছে এসেছে যে, তিনি শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী 
সময়ে বেশী বেশী দৌ“আ করতেন ।৩১২ সালাম ফিরানোর পরে আল্লাহ্‌র সঙ্গে 


৩৩০. যা-দুল মা“আ-দ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯তম সংস্করণ ১৯৯৬), ১/২৫০। 

৩৩১. মুসলিম হা/৪৮২; মিশকাত হা/৮৯৪ সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৪ ; নায়ল 
৩/১০৯ পৃ. । 

৩৩২. মুসলিম হা/৭৭১; মিশকাত হা/৮১৩ “তাকবীরের পর যা পড়তে হয়” অনুচ্ছেদ-১১। 


9///1-8111917909911190.019 


001716115 


বান্দার “মুনাজাত” বা গোপন আলাপের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব সালাম 
ফিরানোর আগেই যাবতীয় দো'আ শেষ করা উচিত, সালাম ফিরানোর পরে 
নয়। এক্ষণে যদি কেউ মুছল্লীদের নিকটে কোন ব্যাপারে বিশেষভাবে দোআ 
চান, তবে তিনি আগেই সেটা নিজে অথবা ইমামের মাধ্যমে সকলকে অবহিত 
করবেন । যাতে মুছল্লীগণ স্ব স্ব দো'আর নিয়তের মধ্যে তাকেও শামিল করতে 
পারেন। 


ফরয ছালাত বাদে সম্মিলিত দো'আ (| ১১০। এ ৪প-ী। 9৬৭০) £ 


ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে 
হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে “আমীন' 
“আমীন” বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল 
নেই। বলা আবশ্যক যে, আজও মক্কা-মদীনার দুই হারাম-এর মসজিদে উক্ত 
প্রথার কোন অস্তিত্‌ নেই। 


প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিক সমূহ : (১) এটি সুন্নাত বিরোধী 
আমল । অতএব তা যত মিষ্ট ও সুন্দর মনে হৌক না কেন সূরা কাহফ-এর 
১০৩-৪ নং আয়াতের মর্ম অনুযায়ী এ ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্ত 
ভূক্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । (২) এর ফলে মুছন্্রী স্বীয় ছালাতের চাইতে 
ছালাতের বাইরের বিষয় অর্থাৎ প্রচলিত “মুনাজাত'কেই বেশী গুরুত্ব দেয়। 
আর এজন্যেই বর্তমানে মানুষ ফরয ছালাতের চাইতে মুনাজাতকে বেশী 
গুরুত্ব দিচ্ছে এবং “আখেরী মুনাজাত' নামক বিদ“আতী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 
বেশী আগ্রহ বোধ করছে ও দলে দলে সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। (৩) এর মন্দ 
পরিণতিতে একজন মুছল্লী সারা জীবন ছালাত আদায় করেও কোন কিছুর অর্থ 
শিখে না। বরং ছালাত শেষে ইমামের মুনাজাতের মুখাপেক্ষী থাকে । (8) 
ইমাম আরবী মুনাজাতে কী বললেন সে কিছুই বুঝতে পারে না। ওদিকে 
নিজেও কিছু বলতে পারে না। এর পূর্বে ছালাতের মধ্যে সে যে দো'আগুলো 
পড়েছে, অর্থ না জানার কারণে সেখানেও সে অন্তর ঢেলে দিতে পারেনি । 
ফলে জীবনভর এ মুছল্লীর অবস্থা থাকে “না ঘরকা না ঘাটকা। (৫) মুছন্নীর 
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মনের কথা ইমাম ছাহেবের অজানা থাকার ফলে মুছন্ীর কেবল “আমীন' 
বলাই সার হয়। (৬) ইমাম ছাহেবের দীর্ঘক্ষণ ধরে আরবী-উর্দূ-বাংলায় বা 
অন্য ভাষায় করুণ সুরের মুনাজাতের মাধ্যমে শ্রোতা ও মুছন্ত্ীদের মন জয় 
করা অন্যতম উদ্দেশ্য থাকতে পারে । ফলে রিয়া" ও শ্রুতি”-র কবীরা গোনাহ 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 'রিয়া'-কে হাদীছে ৮. _:০৩। 202 বা “ছোট শিরক' 
বলা হয়েছে ।*** যার ফলে ইমাম ছাহেবের সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যাওয়ার 
নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হ'তে পারে। 


ছালাতে হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ : 

(১) 'ইস্তিসকা* অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে 
দু'হাত তুলে দো'আ করবে । এতদ্যতীত (২) “কুনৃতে নাযেলাহ' ও “কুনৃতে 
বিতরে”ও করবে। 

একাকী দু'হাত তুলে দোআ : 


ছালাতের বাইরে যে কোন সময়ে বান্দা তার প্রভুর নিকটে যে কোন ভাষায় 
দো'আ করবে। তবে হাদীছের দো'আই উত্তম। বান্দা হাত তুলে একাকী 
নিরিবিলি কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তার হাত খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ 
করেন।* খোলা দু'হস্ততালু একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রেখে 
দোআ করবে ।১”ং দো'আ শেষে মুখ মাসাহ করার হাদীছ যঈফ ।১* বরং 
উঠানো অবস্থায় দোআ শেষে হাত ছেড়ে দিবে । 


(১) রাসূলুল্লাহ ছোঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য আল্লাহ্র নিকট হাত উঠিয়ে একাকী 
কেঁদে কেদে দোআ করেছেন (২) বদরের যুদ্ধের দিন তিনি ক্বিলামুখী 


৩৩৩. আহমাদ হা/২৩৬৮০; মিশকাত হা/৫৩৩৪ “হৃদয় গলানো" অধ্যায়-২৬, “লোক দেখানো ও 
শুনানো' অনুচ্ছেদ-৫। 

৩৩৪. আবুদাউদ হা/১৪৮৮; মিশকাত হা/২২৪৪, “দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯। 

৩৩৫. আবুদাউদ হা/১৪৮৬-৮৭, ৮৯; এঁ, মিশকাত হা/২২৫৬। 

৩৩৬. আবুদাউদ হা/১৪৮৬; তিরমিযী হা/৩৩৮৬; মিশকাত হা/২২৪৩, ৪৫, ২২৫৫ “দোআ সমূহ' 
অধ্যায়-৯; আলবানী বলেন, দো'আর পরে দু'হাত মুখে মোছা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ 
নেই। মিশকাত, হাশিয়া ২/৬৯৬ পৃ. ইরওয়া হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৭৮-৮২ পৃ. । 

৩৩৭. মুসলিম হা/৪৯৯, ঈমান" অধ্যায়-১, উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ করা? 
অনুচ্ছেদ-৮৭ | (মুসলিম হা/২০২) 
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হয়ে আল্লাহ্র নিকটে একাকী হাত তুলে কাতর কণ্ঠে দো“আ করেছিলেন ।৩৮ 
(৩) বনু জাযীমা গোত্রের কিছু লোক ভুলক্রমে নিহত হওয়ায় মর্মাহত হয়ে 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাকী দু'বার হাত উঠিয়ে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা 
চেয়েছিলেন ।৩৯ (৪) আওত্বাস যুদ্ধে আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ)-এর নিহত 
ভাতিজা দলনেতা আবু “আমের আশ'আরী (রাঃ)-এর জন্য ওযু করে দু'হাত 
তুলে একাকী দো'আ করেছিলেন ।5১” (৫) তিনি দাওস কওমের হেদায়াতের 
জন্য ক্বিলামুখী হয়ে একাকী দু'হাত তুলে দো'আ করেছেন ।২*, 


এতদ্যতীত (৬) হজ্জ ও ওমরাহ কালে সাঈ করার সময় “ছাফা” পাহাড়ে উঠে 
কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'হাত তুলে দো'আ করা ।*২ (৭) আরাফার 
ময়দানে একাকী দু'হাত তুলে দোআ করা | (৮) ১ম ও ২য় জামরায় 
কংকর নিক্ষেপের পর একটু দূরে সরে গিয়ে ক্বিলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে 
দো“আ করা |: (৯) মুসাফির অবস্থায় হাত তুলে দো'আ করা | 


তাছাড়া জুম'আ ও ঈদায়েনের খৃত্বায় বা অন্যান্য সভা ও সম্মেলনে একজন 
দোআ করলে অন্যেরা (দু'হাত তোলা ছাড়াই) কেবল “আমীন' বলবেন ।১৬ 
এমনকি একজন দোআ করলে অন্যজন সেই সাথে “আমীন' বলতে পারেন। 

উল্লেখ্য যে, দো'আর জন্য সর্বদা ওযু করা, ক্বিলামুখী হওয়া এবং দু'হাত 
তোলা শর্ত নয়। বরং বান্দা যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকটে 


৩৩৮. মুসলিম হা/৪৫৮৮ জিহাদ" অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-১৮, “বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাগণের দ্বারা 
সাহায্য প্রদান” । মুসলিম হা/১৭৬৩ (৫৮) 

৩৩৯. বুখারী হা/৭১৮৯; মিশকাত হা/৩৯৭৬ “জিহাদ অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৫; বুখারী হা/৪৩৩৯ 
“দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৮০, “দো"আয় হাত উচু করা' অনুচ্ছেদ-২৩। 

৩৪০. এটি ছিল ৮ম হিজরীতে সংঘটিত “হোনায়েন* যুদ্ধের পরপরই । বুখারী হা/৪৩২৩, 'যুদ্ধ- 
বিগ্রহ সমূহ" অধ্যায়-৬৪, “আওত্বাস যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৫৬। 

৩৪১. বুখারী হা/২৯৩৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১১; বুখারী হা/৬৩৯৭; মুসলিম হা/২৫২৪; 
মিশকাত হা/৫৯৯৬। 

৩৪২. আবুদাউদ হা/১৮৭২; মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫। 

৩৪৩. নাসাঈ হা/৩০১১। 

৩৪৪. বুখারী হা/১৭৫১-৫৩, “হজ্জ অধ্যায়-২৫, “জামরায় কংকর নিক্ষেপ ও হাত উঁচু করে 
দোআ” অনুচ্ছেদ-১৩৯-৪২। 

৩৪৫. মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০। 

৩৪৬. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৬১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৩০-৩১; ফাতাওয়া 
আরকানিল ইসলাম ৩৯২ পৃ. । 
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প্রার্থনা করবে । যেমন খানাপিনা, পেশাব-পায়খানা, বাড়ীতে ও সফরে সর্বদা 
বিভিন্ন দোআ করা হয়ে থাকে । আর আন্নাহ যে কোন সময় যে কোন অবস্থীয় 
তাকে আহ্বান করার জন্য বান্দার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন ।৩১৭ 


কুরআনী দোআ : 

রুকু ও সিজদাতে কুরআনী দো“আ পড়া নিষেধ আছে।*৮ তবে মর্ম ঠিক 
রেখে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে পড়া যাবে। যেমন রব্বানা আ-তিনা 
ফিদুনৃইয়া ... বোকারাহ ২/২০১)-এর স্থলে আল্ল-হুম্মা রববানা আ-তিনা অথবা 
আল্ল-হুম্মা আ-তিনা ফিছদুনৃইয়া ...বলা ।৯৯ অবশ্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের 
পরে সালাম ফিরানোর পূর্বে কুরআনী দো“আ সহ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল 
প্রকারের দো'আ পাঠ করা যাবে। 


তাহাজ্জদের ছালাত (১৪.৫। ৯১০০) 
মূল ধাতু ১.১ (হুজুদুন) অর্থ, রাতে ঘুমানো বা ঘুম থেকে উঠা । সেখান 
থেকে ০৫ (তাহাজ্জুদুন)। পারিভাষিক অর্থে, রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে ওঠা 
বা রাত্রি জেগে ছালাত আদায় করা (আল-মুনজিদ)। 


উল্লেখ্য যে, তারাবীহ, তাহাজ্জ্দ, কিয়ামে রামাযান, কিয়ামুল লায়েল 
সবকিছুকে এক কথায় “ছালাতুল লায়েল" বা “রাত্রির নফল ছালাত' বলা হয়। 


হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 
টাকে ্ ০৮ 22 ০7৮ স্চ ডে ৬ 8:85 র্ রি র্ রি ৫০০৮ ॥ ০:৫০ ৮ 


৩ ০১ ভে 920 ৬৪ ও ০৮ এ পে ও যি ও৬ ও 


৩৪৭. বাকারাহ ২/১৮৬, মুমিন/গাফের ৪০/৬০; বুখারী “দোআ সমূহ' অধ্যায়-৮০, অনুচ্ছেদ-২৪, 
২৫ ও অন্যান্য অনুচ্ছেদ সমূহ । 

৩৪৮. মুসলিম হা/৪৭৯; মিশকাত হা/৮৭৩ ছালাত" অধ্যায়-৪, “রুকৃ' অনুচ্ছেদ-১৩ ; নায়ল 
৩/১০৯ পৃ ॥ 

৩৪৯. বুখারী হা/৪৫২২; মুসলিম হা/২৬৯০; মিশকাত হা/২৪৮৭, “দো'আ সমূহ" অধ্যায়-৯, 
“সারগর্ভ দো'আ” অনুচ্ছেদ-৯। 
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পারত দিন রীতি সপে তি 

৯20 গে এ ৩7৫ 7 ১৬ 4০ ভ্9) ৫72০ 
আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, 
আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান 
করব? কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে 
দেব? এভাবে তিনি ফজর স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করেন ।১৫* অত্র হাদীছে 
তাহাজ্জুদের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। 


তাহাজ্জদে উঠে দো'আ (901 ৬৯1১1 ০৯৩) : 


(ক) রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বলেন, “যখন তোমাদের কেউ রাত্রে জাগ্তত হয় ও 
নিম্নের দো'আ পাঠ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, তা কবুল করা 
হয়। আর যদি সে ওযু করে এবং ছালাত আদায় করে, সেই ছালাত কবুল 
করা হয়” । দো“আটি হ'ল : 


8৮৮৭ বি 252. 52,50:4845-0857798:7-54 58775 2385555৮865 
৮ 05 ৬ 5৯5 ০৮০] 9 ৬০] মতে ৬৬০৬ ১০০৯৩ আআ! এ] এ 
রর 525 ১) 745: ৪ র্‌ ৮? ই।৮ সারা ৬ 2 চার 
| 595 ১ ০৯ ১৪ 51 15 এ ১1 41 ১৩ এ ০৬০০] এআ ০৬ ০529 


৬ 


_4) 


উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লা; লাহুল মুলকু 
ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুলি শাইয়িন কাদীর | সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল 
হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার; ওয়ালা হাওলা 
ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ । অতঃপর বলবে, “রব্বিগফির্লী' 
(প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর)। অথবা অন্য প্রার্থনা করবে । 


৩৫০. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩, “ছালাত' অধ্যায়-৪, “রাত্রি 
জাগরণে উৎসাহ দান" অনুচ্ছেদ-৩৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)। 
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অনুবাদ : আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক 
নেই। তার জন্যই সকল রাজত্ব ও তার জন্যই সকল প্রশংসা এবং তিনিই 
সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী ৷ মহা পবিত্র আল্লাহ । সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র 
জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই 
কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত, | এছাড়া অন্যান্য দো“আও 
পড়তেন ।১৫২ 

(খে) স্ত্রী মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে তাহাজ্জুদের ছালাতে উঠে আকাশের দিকে 
তাকিয়ে তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৯০ আয়াত ১7৮ 0 51 ৪ ৩1) 
(৩১ +৪ ১৫... থেকে সূরার শেষ অর্থাৎ ২০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ 
করেন” (বু: মু:)। একবার সফরে রাতে ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে 
তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ ছোঃ) সূরা আলে ইমরান ১৯১-৯৪ আয়াত (০2০ ৫৭) 
(9৯ (4১০ ও 4 .....১৬%৫14৯ পাঠ করেছেন (নোসাঈ)। একবার তিনি 
(গুরুতু বিবেচনা করে) সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াতটি রই ৪১ ১) 
(০৩ ১ ০3৮2 ১৫ 9 ৪১৩৪ দিয়ে পুরা তাহাজ্জুদের 
ছালাত শেষ করেন" নোসাঈ)।৫৩ 


(গ) তাহাজ্জুদের ছালাতে রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন “ছানা” পড়েছেন ।5* তনাধ্য 
হ'তে যেকোন একটি “ছানা” পড়া চলে । তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাঃ) রাতে যখন তাহাজ্জদে দীড়াতেন, তখন তাকবীরে 


৩৫১. বুখারী হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১২১৩ “রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদে কি বলবে অনুচ্ছেদ-৩২। 

৩৫২. বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫; আবুদাউদ হা/৮৭৪; মিশকাত 
হা/১২০০ “রাত্রির ছালাত" অনুচ্ছেদ-৩১। 

৩৫৩. বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫; নাসাঈ হা/১৬২৬; মিশকাত 
হা/১২০৯; নাসাঈ হা/১০১০; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; মিশকাত হা/১২০৫ রাত্রির ছালাত" 
অনুচ্ছেদ-৩১; আহমাদ হা/২১৩৬৬; মির'আত ৪/১৯১। 

৩৫৪. মুসলিম হা/৭৭০; আবুদাউদ হা/৫০৬১; তিরমিযী হা/২৪২; মিশকাত হা/১২১২, ১৪, ১৭; 
নাসাঈ হা/১৬১৭ ইত্যাদি । 
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০ এজ 05 42 5০ ০০১0০ ১10৭ 22 চে সপ ০৫20 
১৮১0 ৯৮৮৮ ৬৬৪ ও এন এ এ ৬০ ৮০0০ ৮০৭ ১৮ 
৬ এ) ৩০ 4১৩) ৬০ ৫৮) উপ আঁ এনা আও বও ৮ 
এভন: ৩৯) 44101315218 ০) 1 
২) নী 35 15 012 ১ 5) ১ ] ০০ 


রি 2 59 5০5 69 ০৪৪৬ ২০১৬ পু? ৬৯০০ 


হ। 9৮৮4 


এ] যু ৮৮5 তেঠি 2০ পো 0৪2 এ শি ভা 5৩ জনি 
সিনা 


উচ্চারণ : আল্ল-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা কৃইয়িমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল 
আরধি ওয়া মান ফীহিরা, ওয়ালাকাল হামদু আনতা নূরুস সামা-ওয়া-তি 
ওয়াল আরযি ওয়া মান ফীহিরা, ওয়ালাকাল হামদু আনতা মালিকুস সামা- 
ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফাহিননাঃ ওয়া লাকাল হামদু, আনতাল হাক, 
ওয়া ওয়া'দুকা হাক্ুুন, ওয়া লিকা-উকা হারুন, ওয়া কাওলুকা হারুন; ওয়া 
'আধা-বুল কীবরে হাক্কুন, ওয়াল জারাত হাুন, ওয়ামা-র হান্কুন; ওয়ান 
নাবিইয়ুনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হান্কুন, ওয়াস সা-'আতু হারুন । আল্ল-হুম্মা 
লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া 'আলাইকা তাওয়াকালতু, ওয়া 
ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-ছামতু, ওয়া ইলাইকা হা-কামতু, ফাগফিরলী 
মা কীদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু, ওয়া 
মা আনতা আ'লামু বিহী মিরী; আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুওয়াখখির, 
লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা । 


অর্থঃ “হে আল্লাহ! তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি নভোমগুল ও ভূমগ্ডল 
এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর ধারক। তোমারই জন্য সমস্ত 

₹সা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্তল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে 
সবকিছুর জ্যোতি । তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমগ্ডল ও ভূমগ্ডল 
এবং এ সবের মধ্যে যা আছে সবকিছুর বাদশাহ । তোমারই জন্য সমস্ত 
প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত লাভ সত্য, 
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তোমার বাণী সত্য, কবর আযাব সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ 
সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট 
আত্মসমর্পণ করি, তোমারই উপর ভরসা করি ও তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন 
করি। আমি তোমার জন্যই ঝগড়া করি এবং তোমার কাছেই ফায়ছালা পেশ 
করি। অতএব তুমি আমার পূর্বাপর, গোপন ও প্রকাশ্য সকল অপরাধ ক্ষমা 
কর। তুমি অগ্র ও পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং 
তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই ১৫ 


তাহাজ্জুদ ছালাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য (4০৫। ৪১০০ ও ০০5১৬) : 


(১) শেষ রাতে তাহাজ্জুদে উঠে প্রথমে হালকাভাবে দু'রাক'আত পড়বে । 
অতঃপর বাকী ছালাত পড়বে | (২) যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে 
বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে উঠে দু'রাক“আত করে তাহাজ্জুদ 
পড়বে । শেষে আর বিতর পড়তে হবে না। কেননা এক রাতে দুই বিতর চলে 
না।৫+ (৩) বিতর কাযা হয়ে গেলে সকালে অথবা যখন স্মরণ বা সুযোগ 
হবে, তখন পড়বে' ।*৮ এটি “মুবাহ' েচ্ছাধীন, বাধ্যতামূলক নয়)।৫৯ (8) 
তাহাজ্জুদ বা বিতর কযা হয়ে গেলে “উবাদাহ বিন ছামিত, আবদুল্লাহ ইবনু 
মাস“উদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ ছাহাবীগণ ফজর ছালাতের আগে তা 
আদায় করে নিতেন।১* (৫) বিতর পড়ে শুয়ে গেলে এবং ঘুম অথবা ব্যথার 
আধিক্যের কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে রাসূল (ছাঃ) দিনের বেলায় 
(সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে) ১২ রাক'আত পড়েছেন তন্মধ্যে তাহাজ্জুদের ৮ 
রাক'আত ও ছালাতুষ যোহা ৪ রাক'আত) 1১৬, 


৩৫৫. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৫১-৫২; আবুদাউদ হা/৭৭২; বুখারী হা/৬৩১৭; মুসলিম 
হা/১৮০৮; মিশকাত -আলবানী, হা/১২১১ 'রাত্রিতে উঠে তাহাজ্ছুদে কি বলবে” অনুচ্ছেদ- 
৩২; মির'আত হা/১২১৮। 

৩৫৬. মুসলিম হা/৭৬৭-৬৮, ৭৬৫; মিশকাত হা/১১৯৩-৯৪, ৯৭, “রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১। 

৩৫৭. আবুদাউদ হা/১৪৩৯; নাসাঈ হা/১৬৭৯ প্রভৃতি (342 (% 317 3) নায়ল, 'বিতর" অধ্যায় 
৩/৩১৪-১৭ পৃ.; ছহীহুল জামে হা/৭৫৬৭। ূ 

৩৫৮. তিরমিযী হা/৪৬৬, ৪৬৫; আবুদাউদ হা/১৪৩১; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৮; মিশকাত হা/১২৬৮, 
১২৭৯ বিতর" অনুচ্ছেদ-৩৫; ছহীহুল জামে হা/৬৫৬২-৬৩; মির“আত ৪/২৭৯। 

৩৫৯. নায়লুল আওত্বার ৩/৩১৭-১৯। 

৩৬০. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৮৩। 

৩৬১. মির'আত ৪/২৬৬; মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১২৫৭, “বিতর" অনুচ্ছেদ-৩৫ | 
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(৬) যদি কেউ আগ রাতে বিতরের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় 
করে এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সক্ষম না হয়, তাহ*লে উক্ত 
দু'রাক'আত তার জন্য যথেষ্ট হবে'।** (৭) “যদি কেউ তাহাজ্জুদের নিয়তে 
শুয়ে গেলেও উঠতে না পারে, তাহ'লে সে উত্তম নিয়তের কারণে পূর্ণ নেকী 
পাবে এবং উক্ত ঘুম তার জন্য ছাদাকা হবে" ।১** “যদি কেউ পীড়িত হয় বা 
সফরে থাকে, তাহ'লে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় সে যে নেক আমল করত, 
সেইরূপ ছওয়াব তার জন্য লেখা হবে" ।* আল্লাহ বলেন, “যারা ঈমান আনে 
ও সতকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অব্যাহত পুরস্কার | (৮) রাতের 
নফল ছালাত নিয়মিত আদায় করা উচিত। কেননা “যেকোন নেক আমল তা 
রা 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, “তুমি এ ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতের নফল 
৪১১০ অপ ৮ দা 
'আল্লাহ এ স্বামী-স্ত্রীর উপর রহম করুন, যারা তাহাজ্জুদে ওঠার জন্য 
পরস্পরের মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়, যদি একজন আপত্তি করে' ৷” (৯) 
তাহাজ্জুদের ক্রাআত রাসূলুল্লাহ ছছোঃ) কখনো সশব্দে কখনো নিঃশব্দে 
পড়েছেন ।৩৬৯ তিনি বলেন, সরবে ও নীরবে পাঠকারী প্রকাশ্যে ও গোপনে 
ছাদাককারীর ন্যায়।” তিনি আবুবকর (রোঃ)-কে কিছুটা জোরে এবং ওমর 
(রাঃ)-কে কিছুটা আস্তে ক্রাআত করার উপদেশ দেন ৭ 


৩৬২. দারেমী হা/১৫৯৪; মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩। 

৩৬৩. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/8৫৪ । 

৩৬৪. বুখারী হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/১৫৪৪ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১। 

৩৬৫. হা-মীম সাজদাহ ৪১/৮, তীন ৯৫/৬। 

৩৬৬. বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২ “কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন 
অনুচ্ছেদ-৩৪ | 

৩৬৭. বুখারী হা/১১৫২; মুসলিম হা/১১৫৯ (১৮৫); মিশকাত হা/১২৩৪ রাত্রি জাগরণে উৎসাহ 
দান' অনুচ্ছেদ-৩৩। 

৩৬৮. আবুদাউদ হা/১৩০৮; নাসাঈ হা/১৬১০; মিশকাত হা/১২৩০ “রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' 
অনুচ্ছেদ-৩৩। 

৩৬৯. আবুদাউদ হা/১৩২৭-২৮, ১৪৩৭ তিরমিযী হা/৪৪৯; মিশকাত হা/১২০২-০৩ রাত্রির 
ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১। 

৩৭০. নাসাঈ হা/২৫৬১; আবুদাউদ হা/১৩৩৩; তিরমিযী হা/২৯১৯; মিশকাত হা/২২০২ 

“কুরআনের ফাযায়েল+ অধ্যায়-৮, অনুচ্ছেদ-১। 
৩৭১. রি তিরমিযী হা/৪৪৭, মিশকাত হা/১২০৪ “রাত্রির ছালাত" অনুচ্ছেদ-৩১। 
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(কে) এটি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম । আল্লাহ বলেন, _-9:30 23 ৬ এট 
05909 ধর ০৫ ৮ তি পে 0 ঘাস খু ও এমডি 


০০৯৪] ৩০৭ ৩ ও ৩ 59 ৪ ৬৮ ৮৮০ ১১৮ ক 'আমরা একে 
নাধিল করেছি কৃদরের রাত্রিতে" 03)। “তুমি কি জানো কৃদরের রাত্রি কি?' €২)। 
'কৃদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম (৩)। এ রাতে অবতরণ করে 
ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে" 
(8)। “এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ । যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত” 
(কৃদর ৯৭/১-৫)। 


(খ) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বস্ত সমূহ স্থিরীকৃত হয়। আল্লাহ বলেন, | 


১210 ৫৬ ০৮ ক ৯ ও এ 9৫ এ ও এ 
খু ৩৪৫] 9৯ ধ। ৩৩ ১৪৮৮০ ০৪৮৮ উঠ 0 আমরা এটি 
নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে । নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী* (৩)। “এ 
রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'- (৫8)। “আমাদের পক্ষ হ'তে 
আদেশক্রমে । আমরাই তো প্রেরণ করে থাকি' (৫) “যা তোমার পালনকর্তার 
পক্ষ হ'তে (বান্দাদের প্রতি) রহমত স্বরূপ । তিনিই তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' 
(দুখান ৪৪/৩-৬)। অর্থাৎ এসব বিষয় ফেরেশতাদের নিকট অর্পণ করা হয়, যা 
ইতিপূর্বে তাকৃদীরে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে প্রতি লায়লাতুল কৃদরে 
আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য তার এক বছরের কর্মকাণ্ড স্থীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী 
পৃথক করে দেন (সা'দী, কাসেমী) । 


সময়কাল : 
২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ মোট পাঁচটি বেজোড় রাত। হযরত আয়েশা (রাঃ) 
হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাঃ) বলেন, ০201 25 )৮। ৩৪ ১১৩] 21৮০ 
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রা যারা ১15 টিনিডাটার্া রা, নি 
_৩৮০59 ০ ৯799 “তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে 
কৃদরের রাত্রি তালাশ কর' | 


বৃদরের রাত্রি কোন্টি : 


লায়লাতুল কৃদর কোন তারিখে হয়ে থাকে, বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে এ সম্পর্কে 
বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। যার আলোকে বিদ্বানগণ এক একটির উপরে যোর 
দিয়েছেন। যেমন উবাই ইবনু কাঁব (রাঃ) ২৭শে রামাযানের রাত্রির ব্যাপারে 


দৃঢ় মত প্রকাশ করে বলেছেন, রাসূল ছোঃ) আমাদের খবর দিয়েছেন যে, ৩ 
৬ (৬৬ 3:৬০ ৮৪ ০। দিন সূর্য উঠবে, কিন্তু আলোকচ্ছটা 
থাকবে না" | এর উপরে ভিত্তি করে অনেক বিদ্বান ২৭-এর রাব্রিকে 


লায়লাতুল কৃদর বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) 
বর্ণিত হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে। 


তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাঃ) আমাদেরকে লায়লাতুল কৃদর সম্পর্কে খবর 
দেবার জন্য বের হ'লেন। এমন সময় দু'জন মুসলিম ঝগড়ায় লিপ্ত হ'ল। 
বের হয়েছিলাম । কিন্তু অমুক অমুক দু'জন মুসলিম ঝগড়ায় লিপ্ত হ'ল। ফলে 
সেটি আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হ'ল (অর্থাৎ তারিখ ও সময়টি আমাকে 
ভুলিয়ে দেওয়া হ'ল)। সম্ভবতঃ এটা তোমাদের জন্য ভাল হ'ল। অতএব 
তোমরা এটা অনুসন্ধান কর ২৯, ২৭ ও ২৫শের রাতে' | ইবনু কাছীর 
(রহঃ) বলেন, হাদীছের ব্যাখ্যা এটাই হ'তে পারে যে, তিনি বের হয়েছিলেন 
কেবল এ বছরের শবে কৃদর নির্দিষ্ট করে বলার জন্য” (ইবনু কাছীর, তাফসীর 
সুরা কৃদর ৯৭+/১ আয়াত) । 


এতদ্যতীত রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-এর সমস্ত হাদীছ একত্রিত করলে এ রাত্রিকে 
নির্দিষ্ট করার কোন উপায় নেই। যদি ২৭-এর রাত্রি নির্দিষ্ট হ'ত, তাহ'লে 


৩৭২. বুখারী হা/২০১৭; মুসলিম হা/১১৬৯; মিশকাত হা/২০৮৩। 
৩৭৩. মুসলিম হা/৭৬২; তিরমিযী হা/৩৩৫১; মিশকাত হা/২০৮৮। 
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রাসূল ছোঃ) ও ছাহাবীগণ কেবল এ রাতেই ইবাদতে রত থাকতেন কিন্তু 
তাদের আমল ছিল এর বিপরীত । তারা শেষ দশকে ই“তিকাফে ও ইবাদতে 
অতিবাহিত করতেন । কিন্ত আমরা কেবল ২৭-এর রাত্রিকেই শবেকৃদর ধরে 
নিয়েছি এবং এ রাত্রিকে ইবাদতের জন্য এমনকি ওমরাহ্‌র জন্য খাছ করে 
নিয়েছি। অথচ ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) ১৯ 
দিন সেখানে অতিবাহিত করেন। কিন্ত তিনি বা তার সঙ্গী ছাহাবীগণের কেউ 
২৭শে রামাযানে বিশেষভাবে লায়লাতুল কৃদর পালন করেননি বা ওমরাহ 
করেননি। বরং এভাবে দিন নির্ধারণ করাটাই বিদ'আত । কেননা রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) এ রাতটিকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করেননি । 


মানুষ এভাবে বহু কিছুকে নিজেদের ধারণার ভিত্তিতে দ্বীনের বিধান হিসাবে 
নির্ধারণ করেছে। যা আদৌ কোন দ্বীন হিসাবে আল্লাহ বা তার রাসূল (ছাঃ) 
কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এর মাধ্যমে আমরা অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছি এবং 
শর্টকাট রাস্তায় জান্নাত পাওয়ার শয়তানী ধোকায় নিপতিত হয়েছি। আল্লাহ 
আমাদের রক্ষা করুন-আমীন! 


ইবনু কাছীর রেহঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এ রাত্রিকে গোপন রেখেছেন তার 
তাৎপর্য এই যে, বান্দা যেন সারা রামাযান ইবাদতে কাটায় এবং শেষ দশকে 
তার প্রচেষ্টা যোরদার করে' (ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা কৃদর ৯৭%/১ আয়াত)। 


লায়লাতুল বৃদর কিভাবে পালন করবে? 

হযরত আয়েশা (রোঃ) বলেন, 20 4420 477০ এ 55 0৮51 
_41 রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হ'লে রাসূলুল্লাহ ছোঃ) কোমর বেঁধে 
নিতেন। রাত্রি জাগরণ করতেন ও স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন' |” তিনি 
বলেন, -৯৮ এট ১৬৪ ১ ৮ ০৯19 ০৩ ও ২৯৭ “শেষ দশকে রাসূল 
(ছাঃ) যত কষ্ট করতেন, অন্য সময় তত করতেন না" ।৩৭৬ 


৩৭৪. বুখারী হা/২০২৩; মিশকাত হা/২০৯৫ “ছওম” অধ্যায় । 
৩৭৫. বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০। 
৩৭৬. মুসলিম হা/১১৭৫; মিশকাত হা/২০৮৯, রাবী আয়েশা রোঃ)। 
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ইবনু কাছীর বলেন, সর্বদা বেশী বেশী প্রার্থনা করা মুস্তাহাব । রামাযান মাসে 
আরও বেশী এবং রামাযানের শেষ দশকে আরও বেশী। তন্ধ্যে শেষ 
দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে সবচাইতে বেশী । বিশেষভাবে যে দো“আটি 
রাসূলুল্লাহ ছোঃ) হযরত আয়েশা রোঃ)-কে এ রাত্রিতে পড়ার জন্য শিক্ষা 


দিয়েছিলেন, তা হ'ল -:4৮ ১০৬ 950 ২৯ ৯৪ এ% ৮8 "হে আল্লাহ! তুমি 
ক্ষমাশীল! তুমি ক্ষমা করতে ভালবাসো । অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর' 5 


রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ তিনদিন মসজিদে 
নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহর ছালাত পড়েছিলেন । উক্ত তিনদিনের 
প্রথম দিন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন 
করেন।১৮ এ সময় তিনি কোন রাব্রিতে ওয়ায-নছীহত করেছেন মর্মে কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দানের সাধারণ নির্দেশের 
আলোকে নোহল ১৬/১২৫) তারাবীহ্র ছালাতের মাঝে বিরতির সময় 
সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষামূলক কিছু নছীহত করায় কোন বাধা নেই। কিন্ত তা যেন 
রাত্রির ছালাতের মূল পরিবেশকে বিনষ্ট না করে এবং প্রচলিত ওয়ায-মাহফিল 
ও খানাপিনার অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়। 


এতদ্যতীত উক্ত রাতে সম্মিলিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত বা দলবদ্ধভাবে 
যিকর করাও শরী'আত সম্মত নয়। বরং দীর্ঘ কিরাত ও রুকু-সিজদার 
মাধ্যমে তারাবীহ্র ছালাত এবং একাকী যিকর-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, 
তাসবীহ-তাহলীল ও দো“আ-ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই 
হ'ল সুন্নাত সম্মত। 


৩৭৭. তিরমিযী হা/৩৫১৩; আহমাদ হা/২৫৪২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত 
হা/২০৯১। 
৩৭৮. আবুদাউদ হা/১৩৭৫; দারেমী হা/১৭৭৭; মিশকাত হা/১২৯৮, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ) । 
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ইতিকাফ (০১০০) 


ই'তিকাফ তাকৃওয়া অর্জনের একটি বড় মাধ্যম । এতে লায়লাতুল কৃদর অনুসন্ধানের 
সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ ছছোঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত 
ই'তিকাফ করেছেন। তার মৃত্যুর পরে তীর স্ত্রীগণও ই“তিকাফ করেছেন? ১৯ 
নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ জুম“আ মসজিদে ই“তিকাফ করা উত্তম ।৮০ 


ই“তিকাফের জন্য জুম'আ মসজিদ হওয়াই উত্তম । তবে নিয়মিত জামা'আত 
হয় এরূপ ওয়াক্তিয়া মসজিদে ইতিকাফ করাও জায়েয । কারণ এ মর্মে 
আয়েশী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি একটি বর্ণনায় “জামে মসজিদ ব্যতীত 
ইতিকাফ হবে না”*** আসলেও অন্য বর্ণনায় “জামা'আত হয় এরূপ মসজিদে 
ইতিকাফ হবে এসেছে ।১২ এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং হাসান 
(রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ছালাত (তথা জামা'আত) হয়, এরূপ 
মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ হবে না।*”* যেহেতু নারীদের জন্য জুম'আর 
ছালাত ওয়াজিব নয়,৮* সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ওয়াক্তিয়া মসজিদে ইতিকাফ 
করায় কোন বাধা নেই। যদি অভিভাবকের অনুমতি, পূর্ণ নিরাপত্তা ও অন্যান্য 
সুবিধাদি মওজুদ থাকে ।৮৫ 


সময়কাল : 


এটি বছরের যেকোন সময় করা যায়। যেমন একবার রাসুল (ছাঃ) শওয়ালের 
শেষ দশকে বিগত রামাযানের কযা ইতিকাফ করেছিলেন (বুখারী হা/২০৪১)। 


৩৭৯. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭, রাবী আয়েশা (রাঃ)। 
৩৮০. ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা । 


৩৮১. ৮৮৯০ ১০০০ ও ১) ১৫। ১? আবুদাউদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬। 


৩৮২. ৪ ১৬ ও» ৬ ১4০। ১$ দারাকুত্নী হা/২৩৮৮, রাবী আয়েশা (রাঃ); 
ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬৬। 
৩. বায়হাকী হা/৮৮৩৫, ৪/৩১৬; বিস্তারিত দ্র. মির'আত হা/২১২৬-এর আলোচনা 
৬/১৬৪-১৬৬ পৃ. । 

৩৮৪. আবুদাউদ হা/১০৬৭; মিশকাত হা/১৩৭৭, রাবী ত্বারেক বিন শিহাব (রাঃ)। 

৩৮৫. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৯/১২ সংখ্যা সেপ্টেম্বর"১৬ প্রশ্বোত্তর ৩১/৪৭১। 
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ওমর (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহেলী 
যুগে আমি মানত করেছিলাম যে, মাসজিদুল হারামে একরাত ই“তিকাফ 
করব । উত্তরে রাসূল ছোঃ) বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর' (বুখারী 
হা/২০৪২)। 

উত্তম হ'ল রামাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা। কেননা আবু হুরায়রা 
(রাঃ) বলেন, 3527 0$ ৪ ৩4 -0০9 পুজি আ। এজি ভি ৩৩ 
0 (0 (রে ৪ 0 এ এ ৩৫ ৩৪ পন ঠ৬ ব্াসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) প্রতি রামাযানে দশদিন ই“তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মারা 
যান, সে বছর বিশ দিন ইতিকাফ করেন? ।৮৬ 

কখন প্রবেশ করবে ও কখন বের হবে : 

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের 
দিন বাদ মাগরিব বের হবে।*”' তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে 
আগপিছ করা যাবে । কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ১৯1ধ। ০2) ৩ ৮১৯-০এ। 
90 ৮০ এ (8 9৬ ০6৮54৮0৬৮38 ১8 হু ৬ 
“তোমরা শেষ দশকে কৃদর রাত্রি সন্ধান কর। যদি তোমাদের কেউ দুর্বল হয়ে 
পড়ে বা অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে সে যেন বাকী সাত দিনের উপরে অক্ষম না 
হয়" (মুসলিম হা/১১৬৫ (২০৯)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমরা কৃদর রাত্রি 
সন্ধান কর শেষ সাত রাতে" ।১”” এর দ্বারা তাকীদ বুঝানো হয়েছে। যাতে ১০ 
দিনের স্থলে ৭ দিনের কম না হয়। এরপরেও বাধ্যগত কারণের বিষয়টি 
আলাদা । কেননা আল্লাহ বলেন, 02 ৩ ৫ এ ₹ এ ৩ 'আল্লাহ 
কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না" বোকারাহ +/২৮৬)। 


৩৮৬. বুখারী হা/২০৪৪; মিশকাত হা/২০৯৯। 
৩৮৭. সাইয়িদ সাবিকৃ, ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ “ই“তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়* 


অনুচ্ছেদ । 
৩৮৮. বুখারী হা/২০১৫ মুসলিম হা/১১৬৫; মিশকাত হা/২০৮৪, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) । 
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(ক) ই'তিকাফ মসজিদে হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, (৪ ৩৯৮৬ 9 

১৮ যখন তোমরা মসজিদ সমূহে ই“তেকাফ অবস্থায় থাক" বোকারাহ 
২/১৮৭)। (খ) এজন্য তাকে ছিয়াম রাখতে হবে । হযরত আয়েশা, ইবনু ওমর 
ও ইবনু আব্বাস রোঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে ।”৯ রাসুল (ছাঃ) শওয়ালের 
শেষ দশকে রামাযানের যে কযা ইতিকাফ করেছিলেন (বুখারী হা/২০৪১), তখন 
তিনি ছায়েম ছিলেন কি-না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বর্ণিত হয়নি । তবে তার রীতি 
ছিল ছায়েম অবস্থায় ইতিকাফ করা । অতএব এটাই রীতি হিসাবে ধরে নিতে 
হবে ফাত্হুল বারী ৪/২৭৬)। 


ইতিকাফ অবস্থায় বৈধ বিষয় সমূহ : 

(ক) মসজিদে বিছানা-পত্র ও ছোট চৌকি খাটানো। রাসূল (ছাঃ)-এর 
আদেশক্রমে আয়েশা (রাঃ) মসজিদে নববীতে রাসূল ছাঃ)-এর জন্য পৃথক 
তাবু খাটিয়ে ছিলেন (বুখারী হ/২০৩৩)। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তওবার 
খুঁটির পিছনে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য এটা করা হয়েছিল” ৭” আর এটি ছিল 
ক্বিলার বিপরীত দিকে (ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২২৩৬)। এর দ্বারা বুঝা যায় 
যে, মসজিদের পশ্চান্তাগে ইতিকাফ স্থল হওয়া উত্তম । 


(খ) ই“তিকাফকারী প্রাকৃতিক প্রয়োজনে নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করতে 
পারবেন? ।৯১ 


(গ) মসজিদে ই“তিকাফ স্থলে স্ত্রী সাক্ষাত করতে পারেন এবং স্বামী বেরিয়ে 
এসে স্ত্রীকে কিছুদূর এগিয়ে দিতে পারেন। যেমন স্ত্রী ছাফিইয়া বিনতে 
হুয়াইকে রাসূল ছোঃ) রাতের বেলা এগিয়ে দিয়েছিলেন ।১৯ 


(ঘ) স্ত্রী তার স্বামীর সংক্ষিপ্ত সেবা করতে পারেন । যেমন হযরত আয়েশা রোঃ) 
মসজিদে রাসূল (ছাঃ)-এর মাথার চুল আচড়ে দিয়েছিলেন (বুখারী হা/২০৪৬)। 


৩৮৯. মুছানাফ আব্দুর রাষযাক হা/৮০৩৭ ও ৮০৩৩। 

৩৯০. ইবনু মাজাহ হা/১৭৭৪; মিশকাত হা/২১০৭; আলবানী, তারাজু“আত হা/৩২। 
৩৯১. বুখারী হা/২০২৯, মুসলিম হা/২৯৭; মিশকাত হা/২১০০, রাবী আয়েশা (রাঃ) । 
৩৯২. বুখারী হা/২০৩৫; মুসলিম হা/২১৭৫। 
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মহিলাদের ইতিকাফ : মহিলাগণ পৃথকভাবে ইতিকাফ করতে পারেন । যেমন 
হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে 
ই'তিকাফ করতেন, যতদিন না আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন। অতঃপর তার 
স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেন? ।২৯৩ 


মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে : মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, “ই'তিকাফকারীর 
উপর সুন্নাত হ'ল, (১) সে কোন রোগীর সেবা করবে না €২) জানাযায় শরীক 
হবে না €৩) নারী স্পর্শ করবে না ও তার সাথে সহবাস করবে না (৪) 
বাধ্যগত প্রয়োজন ব্যতীত বের হবে না (৫) ছিয়াম ব্যতীত ইতিকাফ করবে 
না এবং (৬) জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ হবে না” ।১৯* তবে আয়েশা 
(রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, “জামা'আত হয় এরূপ মসজিদে ইতিকাফ 


2১৩৯৫ 


হবে? । 
কৃদরের রাত্রিগুলিতে ও ই“তিকাফ অবস্থায় ইবাদত করার নিয়মাবলী : 

(ক) দীর্ঘ রুকু ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা 
তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা ।১৯* (খ) প্রয়োজনে একই সুরা, তাসবীহ ও 
দোআ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা ।২+ (গ) অধিকহারে কুরআন 
তেলাওয়াত করা (বায়হাকী, মিশকাত হা/১৯৬৩)। (ঘ) একনিষ্ঠ চিত্তে দো“আ- 
দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা। কৃদরের রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ 
'আফুউভন তুহিব্লুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আনী' হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। 
তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)” দো“আটি বেশী 
বেশী পাঠ করা। (ও) তারাবীহ” ৮ রাক'আত ছালাত জামা'আতের সাথে 


আদায় করা। রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, - 7 ৩০ এ 13] ০৮%। 


৩৯৩. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭। 

৩৯৪. আবুদাউদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬। 

৩৯৫. দারাকুনী হা/২৩৮৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬৬। 

৩৯৬. বুখারী হা/১১৪ ৭; মুসলিম হা/৭৩৮। 

৩৯৭. ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; আবুদাউদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, ১২০৫ । 
৩৯৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১। 
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থয 0 4 ৮৮১০ ছালাত শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে 
ক্য়ামকারী ব্যক্তি সারা রাত্রি কিয়ামের নেকী পায়” ।২৯৯ 

চে) জামা'আতের সাথে ৮ রাক'আত তারাবীহ শেষে খাওয়া-দাওয়া ও 
কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াতের পর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর শেষ রাতে উঠে 
টয়লেট সেরে এসে তাহিইয়াতুল ওযু ও তাহিইয়াতুল মসজিদ বা অন্যান্য ছালাত 
যেমন ছালাতৃত তওবাহ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুল ইস্তিখারাহ ইত্যাদি নফল 
ছালাত শেষে অথবা কেবলমাত্র ১, ৩ বা ৫ রাক'আত বিতর পড়বেন। 
অতঃপর সাহারী শেষে ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়বেন। অতঃপর 
জামা'আতে এসে ফজরের ছালাত আদায় করবেন। এরপর ঘুমিয়ে যাবেন । 


ছে) সকালে ঘুম থেকে উঠে টয়লেট ও গোসল সেরে মসজিদে প্রবেশ করে 
দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল ওযু ও দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় 
করবেন। এভাবে যতবার টয়লেটে যাবেন, ততবার করবেন । অতঃপর বেলা 
১২-টার মধ্যে ২ অথবা দুই দুই করে সর্বোচ্চ ১২ রাক'আত পর্যন্ত ছালাতুয 
যোহা বা চাশতের ছালাত আদায় করবেন। প্রতি ছালাতের শেষ বৈঠকে 
নিজের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও উম্মতের কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে 
দো'আ করবেন। উক্ত নিয়তে 2৩। 9 2০ 39 এ ঠা 280 
-)এ। 45135 ০৩ আল্লা-হম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিছুনিয়া হাসানাতাঁও 
ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযা-বারা-র'। অথবা আল্লা- 
হুম্মা আ-তিনা ফিদদুনিয়া...। “হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি 
আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে 
জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও" বোকারাহ ২/২০১)। হযরত আনাস (রাঃ) 
বলেন, এ দো“আটি রাসূলুল্লাহ ছোঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন ।*০ এ সময় 
দুনিয়াবী চাহিদার বিষয়গুলি নিয়তের মধ্যে শামিল করবেন । কেননা আল্লাহ 
বান্দার অন্তরের খবর রাখেন ও তার হদয়ের কান্না শোনেন (মুমিন ৪০/১৯; 


৩৯৯. তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাউদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮। 
৪০০. বুখারী হা/৬৩৮৯; মুসলিম হা/২৬৯০; মিশকাত হা/২৪৮৭ । 


9///1-8111917909811190.019 


001716115 


ইবরাহীম ১৪/৩৮)। দো“আর সময় নির্দিষ্টভাবে কোন বিষয়ের নাম না করাই 
ভাল । কেননা ভবিষ্যতে বান্দার কিসে মঙ্গল আছে, সেটা আন্মাহ ভাল জানেন 
ছোলাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২২ পৃ.)। রোগ আরোগ্যের জন্য বা অন্যান্য দো'আ 
সমূহের জন্য দেখুন- ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) “যরূরী দো'আ সমূহ" অধ্যায় 
২৬৭-৩০০ পৃ. । 

(জ) দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াত, বিশুদ্ধ তাফসীর বা অন্যান্য দ্বীনী কিতাব 
সমূহ অধ্যয়নে রত থাকবেন । বিশেষ করে “ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি শেষ 
করুন এবং তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) থেকে কমপক্ষে সুরা ফাতিহা, 
নাবা, আছর ও সুরা তাকাছুর-এর তাফসীর পাঠ করুন। (ঝ) সশব্দে ইবাদত 
করবেন না এবং অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাবেন না। 

(এ) কৃদরের রাত্রিগুলিতে মসজিদে অপ্রয়োজনীয় আলোচনা ও দীর্ঘ ওয়ায 
মাহফিলের আয়োজন করা এবং বাড়তি খানাপিনা ও হৈ-হুল্পোড় করা ঠিক 
নয়। এতে ইবাদতের পরিবেশ বিদ্বিত হয় এবং লায়লাতুল বৃদর অনুষ্ঠান 
সর্বস্ব হয়ে পড়ে । যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য | 
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যাকাতুল ফিতর (১৮1 55) 


হুকুম : এটি ২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিৎরের দু*দিন পূর্বে ফরয করা হয়। 
(মির' আত ৬/১৮৬)। যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি 
এক ছা বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে 
প্রদান করতে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 
০০ ০ ৬৩ গর] 8৪0 9 ৪ পরত খা ৩৮০০ ০৯৮ 
০0 ০33 ৮02 ০3 সা এ পেত ৩০৬০) ও ৩৮ 
৬৪9 ১০] এ! ০০0 2১০৮ ৪ ১ এ ক লে? ০৮৭০] ৩৪ 3 
এ পে বাত 22 ৩০ 19১৭ ২৪০ এ মাও 
'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় 
সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা“ খেজুর, যব ইত্যাদি ফিতরার যাকাত হিসাবে 
ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে 
আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন” । আবু সাঈদ খুদরী রোঃ)-এর বর্ণনায় 
এসেছে, “এক ছা" খাদ্যশস্য” ৯০১ আগে দিলে সেটি কবুল ছাদাকা হিসাবে গণ্য 
হবে । কিন্ত পরে দিলে সাধারণ ছাদাকৃয় পরিণত হবে । যেমন, 
88785 .5. ৪০৮ টি ৬8৮53 ত্য 87 5 
১০৮ ০০০1 25) -৮5 এল এআ কি 41 ০১০ ০৮০৯ ৩৬ ভন 2 2? 
95 186 294০) 43 নেন 55 ০৬৮ ০ ১৪০5 ৬৪0 2 তা 


35 ঠা 920 5042 05 2০০ ৬১ ৪১৮ এ এসি ৩০০ খে 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাঃ) যাকাতুল ফিতর 
ফরয করেছেন ছায়েমকে অনর্থক কথা ও বাজে কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য 
এবং অভাবগ্রস্তদের খাদ্যের জন্য। যে ব্যক্তি এটি ঈদের ছালাতের পূর্বে 


৪০১. বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৬, ৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬। 
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আদায় করবে, সেটি কবুল ছাদাক্া হিসাবে গৃহীত হবে । আর যে ব্যক্তি এটি 
ছালাতের পরে আদায় করবে, সেটি সাধারণ ছাদাব্বী হিসাবে গৃহীত হবে' ৪০২ 


যার পরিবারে একদিনের খাদ্য মওজুদ আছে এবং মাথা পিছু এক ছা" করে খাদ্য 
প্রদানের ক্ষমতা আছে, এরূপ ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর 
উপরে যাকাতুল ফিতর ফরয (ফাত্হুল বারী ৪৩২; মির'আত ৬/১৮৭)। এর জন্য 
'ছাহেবে নিছাব" অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজন সমূহ বাদে ২০০ দিরহাম তথা সাড়ে 
৫২ তোলা রৌপ্য কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়। এটি 
ফরয ছাদাকী । যা আদায় না করলে তার উপর খণ হিসাবে থেকে যাবে, যা শেষ 
বয়সে হ'লেও তাকে আদায় করতে হবে 1১০5 


কোন কোন বিদ্বান এটিকে 'মনদৃব' বলেছেন। যা প্রথমে ওয়াজিব ছিল, পরে 
রহিত হয়। তাদের দলীল হ'ল- কৃয়েস বিন সাঁদ বিন ওবাদাহ (রাঃ) বর্ণিত 
হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে যে, ---9 ৫৮ &॥ ০ | ৯০ ৫০৫ 
৩৮১ ক 9 এট ৭ অভি ডি ৪ ৩9 48 এ ৩৪ ০০ এ 
-21236 'রাসূলুল্লাহ ছোঃ) আমাদেরকে ছাদাকৃাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত বোকারাহ ৪৩) নাযিলের পূর্বে । 


অতঃপর উক্ত আয়াত নাযিলের পর তিনি আর আমাদের আদেশও করেননি, 
নিষেধও করেননি" |8০১ 


এ বিষয়ে হাফেষ ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছের সনদে একজন 
অজ্ঞাত পরিচয় রাবী আছেন। এক্ষণে এটিকে “ছহীহ' ধরে নিলেও এর দ্বারা 
এটি প্রমাণিত হয় না যে, একটি ফরয আরেকটি ফরযকে বাতিল করবে 1১০৫ 
খাত্বাবী বলেন, কায়েস বিন সা“দ-এর হাদীছ ছাদাকাতুল ফিতরের উজুবকে দূর 
করেনা । কেননা এর অর্থ এটা নয় যে, একটি ইবাদত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে 


৪০২. আবুদাউদ হা/১৬০৯, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৮১৮ “ছাদাকাতুল ফিতর" অনুচ্ছেদ । 

৪০৩. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫-৮৬ পৃ. “যাকাতুল ফিত্র' অনুচ্ছেদ; মিরআত ৬/১৮৭ পৃ. 
“ছাদাকাতুল ফিতর* অনুচ্ছেদ । 

৪০৪. নাসাঈ হা/২৫০৬-০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৮; আহমাদ হা/১৫৫১৫, ২৩৮৯৪ । 

৪০৫. ফাতহুল বারী হা/১৫০৩-এর পূর্বে “ছাদাব্বীতুল ফিতর ফরয" অনুচ্ছেদ-৭০, ৩/৪৩০-৩১ পৃ. । 
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আরেকটি ইবাদতের অপরিহার্ষতা দূরীভূত হবে'। তাছাড়া সকল প্রকার 
যাকাতের মূল উৎস হ'ল, সম্পদ । পক্ষান্তরে ছাদাকাতুল ফিৎরের মুল উৎস হ'ল 
ব্যক্তি'। ইমাম বায়হাক্বীও একই কথা বলেন। ছাহেবে মির'আত বলেন, বিদ্বানগণ 
যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন (মির আত ৬/১৮৭)।১০৬ 


কোন কোন বিদ্বান ছাদাকাীতুল ফিতর কেবল ছায়েমদের উপর ওয়াজিব 
বলেছেন। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল 
ফিতর ফরয করেছেন ছায়েমকে অনর্থক কথা ও বাজে কাজ থেকে পবিত্র 
করার জন্য এবং অভাবপ্রস্তদের খাদ্যের জন্য” | এর জবাবে ইবনু হাজার 
(রহঃ) বলেন, “পবিত্র করা*র কথা এসেছে অধিকাংশের হিসাবে । এর অর্থ এটা 
নয় যে, যারা গোনাহ করেনি তাদের উপর এটা ওয়াজিব নয় । অথবা যে ব্যক্তি 
সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে ইসলাম কবুল করেছে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব নয় 1৯ 


“ছোটদের উপর" ফিতরা ফরয বলে তার পিতা বা অভিভাবককে বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ তার ফিতরা তার অভিভাবক দিবে । দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক 
মুসলিমের উপর ফিতরা ফরয। আর শিশুরাও মুসলিম সন্তান হিসাবে 
মুসলমান। সেকারণ তাদের উপর ফিতরা ফরয । যে ব্যক্তি ঈদের আগের দিন 
সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে ইসলাম কবুল করে, তাকেও ফিতরা দিতে হয়। তৃতীয়তঃ 
এটি জানের ছাদাক্া, মালের ছাদাক্বা নয়। অতএব এখানে “নিছাব' শর্ত নয় 
যেমনটি হানাফী মাযহাবে বলা হয়েছে। ইবনু বাধীযাহ বলেন, ঈদের আগের 
দিন যদি কোন সন্তান জন্ম নেয়, তার জন্য ফিতরা দিতে হয়। আবার যদি 


কেউ মারা যায়, তার জন্য ফিতরা দিতে হয় না" । ইবনু কুতায়বা বলেন, ১2 
০০১২। 20:০2 250৩০ 'ছাদাব্বাতুল ফিতর অর্থ জানের ছাদাব্। আর ফিতর 
এসেছে ফিত্রাত হ'তে (ফাত্হল বারী ৩৬৭)। যার অর্থ ধর্ম বা সৃষ্টিগত স্বভাব । যার 


৪০৬. খাত্াবী, মা'আলিমুস সুনান (হালব, মিসর : আল-মাতৃবা'আতুল ইলমিইয়াহ, ১ম 
সংস্করণ ১৩৫১ হি./১৯৩২ খু.) ২/৪৭; মির'আত ৬/১৮৭ পৃ.। 
৪০৭. আবুদাউদ হা/১৬০৯; মিশকাত হা/১৮১৮ “যাকাত অধ্যায় “ছাদাকাতুল ফিত্র' 


অনুচ্ছেদ । 
৪০৮. ফাতহুল বারী হা/১৫০৩-এর আলোচনা ৪৩২ পৃ. মির'আত হা/১৮৩৩-এর আলোচনা 
৬/১৯২ পৃ.। 
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উপরে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে রেম ৩০/৩০)। সেদিকে সম্বন্ধ করেই ছাদাক্বাতুল 
ফিতর বলা হয়েছে তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স বা আত্মশুদ্ধিতা অর্জনের জন্য ।১০৯ 
'ক্রীতদাস বা গোলামদের উপর ফিতরা” বলতে তাদের মনিবদের বুঝানো হয়েছে। 
যদি গোলামের নিজস্ব কোন আয় না থাকে ।৯৯ অতএব ধনী ও গরীব 
প্রত্যেকেই ফিতরা দিবে । গরীবরা যা ফিতরা দিবে, ধনীদের কাছ থেকে তার অনেক 
গুণ বেশী ফেরত পাবে ।৯১১ কেননা ধনীদের জন্য ফিতরা গ্রহণ বৈধ নয় । 
ফিতরা কখন জমা করবে : 


ফিতরা জমা করা সুন্নাত । যাতে সুশৃংখলভাবে বন্টন করা সহজ হয়। ছাহাবায়ে 
কেরাম ঈদুল ফিতরের এক, দুই বা তিন দিন পূর্বে জমাকারীর নিকট ফিতরা 
জমা দিতেন" ।১১২ 
কি কি খাদ্যবস্ত : 


রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-এর যামানায় মদীনায় খাদ্য হিসাবে যেসব বন্ত প্রচলিত ছিল, 
সবই এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে। একইভাবে বিশ্বের যে দেশে যেটি প্রধান 
খাদ্যবস্ত, 5 55877557 
খুদরী রোঃ) বলেন, "৮ ৬.০ 2 ত৮ ৩ ০ ৮০৮০ 72) 75 ৮০০৩ 
শট ৩৮ ৩৮ টি এড ৬ ঈ এ ৬০ ৬৩০ সা ৯ আমরা এক 
ছা" খাদ্যশস্য অর্থাৎ এক ছা" যব বা এক ছা" খেজুর, এক ছা" পনির বা এক 
ছা কিশমিশ থেকে যাকাতুল ফিতর বের করতাম" ।+* আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর 
(রাঃ)-এর বর্ণনায় খোসাবিহীন যবের ৫০1) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস 
(রাঃ)-এর বর্ণনায় “আটা ও ছাতু”-র কথা এসেছে ।*১ এক্ষণে গম দিয়ে 


৪০৯. মির'আত, 'ছাদাকাতুল ফিত্র' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা ৬/১৮৫ পৃ. । 

৪১০. ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫; মির'আত ৬/১৯০; ফাতহুল বারী ৩/৪৩২ পৃ. । 

৪১১. ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৮৬; মির'আত ৬/১৯০ পৃ. । 

৪১২. বুখারী হা/১৫১১; ফাত্হুল বারী (বৈরূত : দারুল মারিফাহ ১৩৭৯ হি.) ৩/৪৩৯-৪১ পৃ. এ, 
কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ২য় সংস্করণ ১৪০৭ হি/১৯৮৭ খু. ৩/৪৩৯ পৃ.। 

৪১৩. বুখারী হা/১৫০৬, মুসলিম হা/৯৮৫ মিশকাত হা/১৮১৬। 


৪১৪. ৫0৬ ৩১০ এরি 52 4205 ৪5 ৬১০9) ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৪১৬, ২৪১৫ । 
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আদায় করলেও তা এক ছা করেই দিতে হবে । যেমনটি অন্য খাদ্য শস্যের 
বেলায় নির্ধারণ করা হয়েছে (ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫)। এটি এ সময় মদীনায় 
চালু ছিল না। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 


৪ 31705 পুতি | এতে ও। 05০0 সত এ অএ। ০৫৫ 
০৯ ৩5৩ 29 ৮৯) 8913 রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-এর যুগে ছাদাব্বাতুল 
ফিতর আদায় করা হ'ত না খেজুর, কিশমিশ ও যব ব্যতীত । আর তখন গম 
ছিল না” (ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৪০৬)। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় 
এসেছে, যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ" (বুখারী হা/১৫০৬)। ইবনুল মুনযির 
(রহঃ) বলেন, -৫1:,9 এপ &। এতে টি ০০810 শে ও ০ এ 
উপল পলি তা ঠা আআ জত সা ১ পিঃ পি 
“আমরা গমের ব্যাপারে কোন নিশ্চিত খবর রাসূল (ছাঃ) থেকে জানতে পারিনি । 
যার উপরে নির্ভর করা যায়। আর সে সময় মদীনাতে গম পাওয়া যেত না, খুবই 
অল্প পরিমাণ ব্যতীত' | পরে ছাহাবীগণের যামানায় যখন এর আমদানী বৃদ্ধি পায়, 


তখন অনেকে এক ছা যবের বদলে অর্ধ ছা গম দেন" (ফাত্হুল বারী হা/১৫০৮- 
এর আলোচনা, ৩৪৩৭) । 


মু'আবিয়া (রোঃ) খলীফা হওয়ার পর সিরিয়া থেকে মদীনায় প্রথম গম 
আমদানী হয়। এটি ছিল উচ্চ মূল্যের । ফলে আমীর মু'আবিয়া (৪১-৬০ হি.) 
এটি অর্ধ ছা দিতে বলেন । কিন্তু ছাহাবীগণ তা মানেননি। যেমন হযরত আবু 
সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 

এ রানযা নানি ১7 57 4 সি ১ 8-8 1702583১878. 2:48 
5 ০৮০20 95) 775 ৮ এআ এটি আ। ০৯৮০ জজ ৩৬ ১০০০ 
পি ৩ ৩৩ সা এ ৩৭ ৬৩ সত ৬৮ ৬৩ ৯ ঠা তি এ 
৩৫ মুঃ৬০ ৬ চৈ ৩৮ ৯১৯৭ এ ১ লট ৩৭ উক ঠা এরম তল ক ঠা 


3০৭ সপ 2৪ ৩৫৪ ০৪ এত সে শেক 2 ৬৬ ৬৬৪৮ রা 


৬ 


২ 
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৬৩৬ 2৭এ। ১০ ০ ৩ ০৩০ ৪১ 2 ৮০৯ ০০ ১৮৩ 9৩9 ঞ 009 
55516102৮81 551252515১৯ ৮1954551 08 


“আমরা রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রত্যেক ছোট-বড়, স্বাধীন ও গোলাম 
এক ছা করে খাদ্যবস্ত অর্থাৎ এক ছা" পনির বা এক ছা যব বা এক ছা" 
খেজুর বা এক ছা কিশমিশ যাকাতুল ফিতর হিসাবে আদায় করতাম ৷ আমরা 
এভাবেই যোকাতুল ফিতর) বের করতাম । এমন সময় মু'আবিয়া বিন আবু 
সুফিয়ান (খলীফা হওয়ার পর) হজ্জ বা ওমরাহ উপলক্ষ্যে মদীনায় এলেন। 
(তার সঙ্গে সিরিয়ার গমও এল)। তিনি মসজিদের মিম্বরে দীড়িয়ে জনগণের 
উদ্দেশ্যে বললেন, আমি মনে করি সিরিয়ার দুই মুদ ের্ধ ছা") গম (মূল্যের 
দিক দিয়ে) মদীনার এক ছা খেজুরের সমান। অতঃপর লোকেরা সেটা গ্রহণ 
করল । তখন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেন, আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে 
থাকব ততদিন সেটাই আদায় করব, যেটা আমি (রাসূলুল্লাহ ছাঃ)-এর 
যামানায়) আদায় করতাম" ।*১৫ অন্য বর্ণনায় এসেছে, ১৮: ঠা ৬0১76 
রি এ ১৮০) ৮৫০ ৬৪ ৯ উ্ত 5 খা ৮ 9 9 
৬৮ | এ ৮৭ : জা) ৬৪) ০৮3 তখন আবু সাঈদ খুদরী রোঃ) 
এটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি কখনই বের করব না সেটা ব্যতীত, 


যা আমি বের করতাম রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায়*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
আমি কখনই বের করব না, এক ছা ব্যতীত ।১৯৬ 


তিনি অর্ধ ছা গমের ফিতরা বিষয়ে এক প্রশ্মের উত্তরে বলেন, হও ৩ এ 
-ঞ এ এও এজ এ 9৩০ না। ওটা মু'আবিয়ার মূল্য নির্ধারণ । আমি 
ওটা মানিনা এবং ওটাতে আমলও করিনা” |; হাকেম ও ইবনু খুযায়মাতে 


৪১৫. মুসলিম হা/৯৮৫; বুখারী হা/১৫০৮। 

৪১৬. ফাত্হুল বারী হা/১৫০৮-এর আলোচনা, ৩৪৩৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩০৭, সনদ 
হাসান; আবুদাউদ হা/১৬১৮, সনদ যঈফ । 

৪১৭. হাকেম হা/১৪৯৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৪ ১৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩০৬। 
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এক ছা" গমের (৯ ১ ৮০৬০) কথা এসেছে। যে বিষয়ে ইবনু খুযায়মা 
বলেন, --১১| ৩০৫ ৩০১3০ ০৯০৯ চস আও ও এট 
“আবু সাঈদের বর্ণনায় গমের উল্লেখ হওয়াটা “নিরাপদ নয়* (অর্থাৎ এটি 
ভুলক্রমে হয়েছে)। জানিনা এটি কার ধারণা মতে হ'ল? শায়খ আলবানীও 
অনুরূপ বলেন" |” এক্ষণে যারা সে সময় অর্ধ ছা" গমের ফিতরা দিয়েছিলেন, 
তারা উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় সেটি দিয়েছিলেন তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী । 
অতএব গমের ফিতরার উপর ছাহাবীগণের ইজমা হয়েছে কথাটি ঠিক নয়। 
কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (মৃ. ৭৩ হি.), আবু সাঈদ খুদরী (মূ. ৭৪ 
হি.) প্রমুখের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণ সর্বদা এক ছা" খাদ্য শস্যে ছাদাকাতুল 
ফিতর আদায় করেছেন। এক্ষণে যদি কেউ গম দিতে চান, তাহ*লে এক ছা 
করেই দিতে হবে। যেমন এ সময় প্রচলিত খাদ্য শস্য সমূহের মূল্যে কম- 
বেশী থাকা সত্তেও পরিমাণে একই ছিল (ফাত্ছল বারী ৪৩৭)। 


ইমাম নববী রেহঃ) বলেন, মু'আবিয়ার কথা অনুযায়ী অর্ধ ছা গমের ফিতরা 
দানের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে ৮ 48)। কেননা এটি একজন ছাহাবীর বক্তব্য । 


যার বিরোধিতা করেছেন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ । যারা 
মু'আবিয়ার চাইতে রাসূলুল্লাহ ছোঃ)-এর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তার 
অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। তাছাড়া মু'আবিয়া স্পষ্টভাবেই 
বলেছেন যে, এটি তার “রায়” মাত্র। তিনি এটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ 
হিসাবে বলেননি । আবু সাঈদ খুদরীর হাদীছে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের দৃঢ়তা 
রয়েছে এবং হাদীছ পাওয়ার পরে ইজতিহাদ পরিত্যাগ করার প্রমাণ রয়েছে। 
পক্ষান্তরে মুঁআবিয়ার রায় ও লোকদের তা মেনে নেওয়ার মধ্যে ইজতিহাদ 
জায়েয হওয়ার দলীল রয়েছে। যা প্রশংসিত । কিন্ত দলীল মওজুদ থাকার পর 
উক্ত ইজতিহাদ অগ্রহণযোগ্য ।১৯ 


৪১৮. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৪১৯; তাহকীক, ড. মুহাম্মাদ মুছত্ফা আল-আ'যমী । 
৪১৯. (৮০ট। 4০১ ঠক ১১ ৫5 এ) ফাত্হুল বারী হা/১৫০৮-এর আলোচনা, 
৩/৪৩৮। 
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ফিতরার পরিমাণ এক ছা“। আর তা হবে মাদানী ছা“। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ 
ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছোঃ) বলেন, ৫ ৯ ১৮? ৩৭2 
-2১৩৭। 0৭ 0৫ ৩৪০9 “যন হ'ল মন্কাবাসীদের ওযন এবং মাপ হ'ল 
মদীনাবাসীদের মাপ" ৪২০ 


যারা মদীনার ছা“-এর বিপরীতে ইরাকী ছা" গ্রহণ করেন ও তার অনুপাতে অর্ধ 
ছা গমের ফিতরা দেন, তারা বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করুন| কেননা হিজাযী 
ছা ৫*/৩ রতল (যো আড়াই কেজি চাউলের সমান) । পক্ষান্তরে ইরাকী ছা" তার 
প্রায় দ্বিগুণ ৮ রতল (মির আত ৬/১৮৮)। যা প্রায় সাড়ে ৩ কেজি চাউলের 
সমান। 


ফিতরা জমা ও বন্টন : 


ফিতরা ঈদের এক, দুই বা তিন দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। 
তার পূর্বে নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন । তিনি বলেন, 
ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিতরা জমাকারীগণ 
ফিতরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তার কাছে গিয়ে ফিতরা জমা 
করত । ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বন্টন করা হ'ত ।*১, 


যাকাত-ওশর-ফিত্রা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাকা ইসলামী রাষ্ট্রের 
আমীর কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর তার 
মাধ্যমে বন্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বন্টনের সুন্নাতী তরীকা । ছাহাবায়ে 
কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তারা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা 
হাতে করে বন্টন করতেন না। বরং যাকাত জমাকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে 
আসতেন । এখনও সউদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি আরব দেশে এ রেওয়াজ চালু 
আছে। এর ফলে যাকাত দাতা রিয়া ও শ্রুতি থেকে বেঁচে যান এবং “ডান 


৪২০. আবুদাউদ হা/৩৩৪০; নাসাঈ হা/২৫২০; ছহীহাহ হা/১৬৫ | 
৪২১. বুখারী, ফাত্হুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা ৩/৪৪০-৪১ পৃ. মির'আত ১/২০৭ পৃ.। 
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হাতের দান বাম হাত টের পায় না" এরূপ দাতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ্‌র ছায়া প্রাপ্ত মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারেন ।৯১২ 


ছাদাক্া ব্যয়ের খাত সমূহ : 

পবিত্র কুরআনে ফরয ছাদাক সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে তৈওবা 
৯/৬০)। যাকাতুল ফিতর সহ সকল প্রকার ফরয ছাদাকা এর অন্তর্ভুক্ত (ফিকৃহুস 
সুনাহ ১/৩৮৬)। যদিও ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল কৃাইয়িম (রহঃ) 
এটিকে কেবল মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট বলেছেন ।* মূলতঃ এটিও ছাদাকূ 
বন্টনে কুরআনের সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) 
বর্ণিত হাদীছটি ফকীর-মিসকীনকে ছাদাব্বীতুল ফিতর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 
দেওয়ার ব্যাপারে তাকীদ হিসাবে গণ্য হবে। নিয়ে খাতসমূহ বর্ণিত হ'ল ।- 


(১) ফকীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। (২) মিসকীন : অভাবপ্স্ত ব্যক্তি, যিনি নিজের 
প্রয়োজন মিটাতেও পারেন না, মুখ ফুটে চাইতেও পারেন না। বাহ্যিকভাবে তাকে 
সচ্ছল বলেই মনে হয়। (৩) “আমেলীন : যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত সরকারী 
কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। (8) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ : অমুসলিমদেরকে 
ইসলামে দাখিল করাবার জন্য ও নও মুসলিমদেরকে ইসলামের উপর দৃঢ় রাখার 
জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট । (৫) দাসমুক্তি : এই খাত বর্তমানে শূন্য। যদি কোথাও 
দাসপ্রথা থাকে, তবে তারা পাবে। তাছাড়া সুরা দাহর ৮ আয়াতের আলোকে 
অনেক বিদ্বান অসহায় কয়েদীদের মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন 
(কুরতুবী)। (৬) খণণ্রস্ত ব্যক্তি : যার সম্পদের তুলনায় খণের পরিমাণ বেশী । কিন্ত 
যদি তার খণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় তিনি ফকীর ও খণগ্স্ত দু'টি 
খাতের হকদার হবেন। (৭) ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা)। এটি 
জিহাদের খাত হিসাবে অগ্থগণ্য । আল্লাহ্‌র পথে সংগ্ামের যেকোন খাতে এটি ব্যয় 
করা যাবে। (৮) দুস্থ মুসাফির : পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয়শূন্য হয়ে 
পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ বাড়ীতে 
সম্পদশালী হন। 


৪২২. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১। 
৪২৩. মাজমু' ফাতাওয়া ২৫/৭১-৭৮ পৃ. যাদুল মা'আদ ২/২০ পৃ. । 
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ফিতরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা ফকীর-মিসকীন সহ এক বা একাধিক 
খাতে ব্যয় করা যাবে । খাত বহির্ভীতভাবে এবং ৪ নং খাতের হকদার ব্যতীত অন্য 
কোন অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। কারণ মুসলিমদের নিকট থেকে 
যাকাত নিয়ে মুসলিম হকদারদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য হাদীছে নির্দেশ 
এসেছে। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে ।৯১ 


দানের ক্ষেত্রে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে, যাতে এটি বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও 
প্রসারে সহায়ক হয় এবং শিরক ও বিদ'আতের সহায়ক না হয়। এমনকি মসজিদ- 
মাদ্রাসায় দান করতে গেলেও দেখা উচিৎ সেগুলির পরিচালনা কমিটি শিরক ও 
বিদ'আতের অনুসারী কি-না । নইলে এইসব দান বাতিলের সহায়ক হবে । জেনে- 
শুনে এরূপ দান করলে নেকীর বদলে গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে । 


আল্লাহ বলেন, 31১41 280) এ 19৩ 39 এট) চা ৩৪184 
০ ডে ও ৩1 ঞ। ১? “তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে 
পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে 


সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি 
দানকারী" (মায়েদাহ ৫/২)। 


৪২৪. _:$0528 ০ 59 ১৩ 5৮ ২০ বুখারী হা/১৩৯৫: মুসলিম হা/১৯; মিশকাত 
হা/১৭৭২; ফিকৃহুস সুন্নাহ ১/৩৬২-৭৪ পূ. মির'আত হা/১৮৩৩-এর আলোচন 
৬/১৯১-৯২ পৃ. । 
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প্রসিদ্ধ চারটি যঈফ হাদীছ 


(১) “বান্দারা যদি জানত যে, রামাযানে কি রয়েছে, তাহ'লে তারা আশা করত 
পুরো বছর যেন রামাযান হয় ।...নিশ্য় জাননাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত রামাযানের জন্য সুসজ্জিত করা হয়” ।*১৫ 


(২) হযরত সালমান ফারেসী রোঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসূল (ছাঃ) 
আমাদেরকে শাবান মাসের শেষদিন ভাষণে বললেন, হে লোক সকল! 
তোমাদের প্রতি একটি মহান মাস ছায়া করেছে। বরকতময় মাস। এমন মাস 
যাতে একটি রাত্রি আছে, যা হাযার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ এর ছিয়াম 
সমূহকে ফরয এবং রাত্রির নফল ছালাতকে এঁচ্ছিক করেছেন। যে ব্যক্তি এই 
মাসে আল্লাহ্র সান্িধ্য লাভের জন্য একটি নফল কাজ করে, সে এ ব্যক্তির 
সমান হয়ে যায়, যে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ করে । আর যে ব্যক্তি এই 
মাসে একটি ফরয আদায় করে, সে এ ব্যক্তির সমান হয়, যে অন্য মাসে 
সত্তুরটি ফরয আদায় করে। এটি ধৈর্ষের মাস। আর ধৈর্ষের ছওয়াব হ'ল 
জান্নাত। এটি সহানুভূতির মাস। এটা সেই মাস, যাতে মুমিনের রুযী বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে কোন ছায়েমকে ইফতার করাবে, সেটি তার 
জন্য তার গোনাহসমূহের কাফফারা হবে এবং জাহান্নাম হ'তে মুক্তির কারণ 
হবে । এছাড়া তার জন্য উক্ত ছায়েমের ছওয়াবের সমান ছওয়াব হবে। অথচ 
এ ছায়েমের ছওয়াব হ্রাস পাবে না। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমাদের সবাই তো এইরূপ সামর্থ রাখি না, যা দ্বারা ছায়েমকে ইফতার 
করাতে পারি । রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটি খেজুর অথবা 
এক চুমুক পানি বা এক চুমুক দুধ দ্বারা ইফতার করাবে তাকেও আন্নাহ এরূপ 
ছওয়াব দান করবেন ।...আর যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে তৃপ্তি সহকারে পানাহার 
করায় আল্লাহ তাকে হাউয কাউছারের পানি পান করাবেন। অতঃপর জান্নাতে 
প্রবেশ করা পর্যন্ত আর তৃষ্তার্ত হবে না। এটা এমন মাস, যার প্রথম ভাগ 
রহমত, মধ্য ভাগ মাগফিরাত আর শেষভাগ হলো জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ। 


৪২৫. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৮৬, সনদ যঈফ বরং মওযু- আরনাউত্বু, রাবী আবুল খাত্াব 
আল-গিফারী (রাঃ)। 
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যে ব্যক্তি এই মাসে তার অধীনস্তদের উপর হ'তে কাজের বোঝা কমিয়ে দিবে 
আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দান করবেন? ।*২৬ 


2 টি 25 চর্দে মে ২ উজ 2528 ০০ 
19) ০17৮5 এ 5৫ ঝা ৮০ আ ০৮৪ ৪ 0৩ 58০৯ ও ০০ তে) 
1৯০৫০ 51 $)৮৮$ 01 ১৮০৮০ এ 1১৮০5 0১ 
(৩) “তোমরা যুদ্ধ কর, গণীমত হাছিল কর। তোমরা ছিয়াম রাখ, স্বাস্থ্যবান 
হও । তোমরা সফর কর, ধনী হও? ।৯২৭ 
১৯০ 7৩৮০ 452৫ & ৮০৭ চি ১৭ ০৯ ৩৪ ০০৮০০ ৩ ৬ 90 ৩০ ৫) 
2৩919 
(৪) “যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া অথবা অসুস্থতা ব্যতীত রামাযানের একটি 


ছিয়াম ভঙ্গ করল, পুরো বছরেও তার কযা আদায় হবে না, যদিও সে বছর 
ব্যাপী ছিয়াম পালন করে? ।৯২৮ 


এতদ্যতীত “সিলসিলা যঈফাহ'-তে ছিয়াম ও কিয়াম সম্পর্কে যঈফাহ ক্রমিক 
সংখ্যা ৫৬৭৯ থেকে ৫৮৮৯ পর্যন্ত মোট ২১১টি হাদীছ জমা করা হয়েছে, যার 
সবগুলিই যঈফ, মুনকার অথবা মওরযু*। এসব হাদীছ বর্ণনা করা হ'তে বিরত 
থাকা আবশ্যক । 


৪২৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/১৯৬৫; যঈফাহ হা/৮৭১। 

৪২৭. তাবারাণী আওসাত্ হা/৮৩১২; যঈফাহ হা/৫১৮৮, রাবী আবু হুরায়রা রোঃ)। 

৪২৮. বুখারী তা'লীকৃ “ছওম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯৮৭; 
তিরমিযী হা/৭২৩; আবুদাউদ হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ হা/১৬৭২; যঈফ আত-তারগীব 
হা/৬০৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) । 
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ছিয়াম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান 


আধুনিক বিজ্ঞান মতে সুস্বাস্থ্যের জন্য খাওয়ার প্রয়োজন বেশী নয়, বরং কম। 
অতএব (১) প্রতি রামাযানে একমাস ছিয়াম পালনকালে লিভার, প্লীহা, 
কিডনী, মুত্রথলি সহ দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি প্রতিদিন প্রায় ১৫ 
ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ বিশ্রাম পায় । ফলে সারা বছরে দেহের অভ্যন্তরে যে জৈব বিষ 
(7০১7) সৃষ্টি হয়, তা এক মাসের ছিয়াম সাধনায় পুড়ে ভম্মীভূত 
(72০0০১1০৪০০) হয়ে যায়। 


(২) এটি শরীরে প্রবহমান পদার্থ সমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। 
ছিয়ামের কারণে দিবসে মদ্যপান, ধুমপান প্রভৃতি বদ অভ্যাস ও উত্তেজক বস্ত 
হ'তে বিরত থাকার ফলে লাঙ্গ ক্যান্সার (-8175 0817061), হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা 
(71981 ৬৬০৪11955) ও অন্যান্য কঠিন রোগ থেকে মানুষের মুক্তি ঘটে । 
রামাযান মাসে যকৃত (1$০1) ও মুত্রাশয় সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। ছিয়ামের 
ফলে যকৃতের ফোড়া আরোগ্য হয় । এর জন্য অবশ্য এক মাসের মতো ছিয়াম 
পালন করা লাগে। মুত্রাশয়ের নানা উপসর্গও এই ছিয়ামের দ্বারা উপশম হয়। 
ফুসফুসে কাশি, লোবার নিউমোনিয়া, কঠিন কাশি, সর্দি এবং ইনঙ্লুয়ে্জা 
প্রভৃতি রোগ ছিয়ামের দ্বারা আরোগ্য হয়। 


(৩) মেদ বৃদ্ধি (0৮9০0/) £ অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধির ফলে নানা ধরণের 
মারাত্মক ব্যধির সৃষ্টি হ'তে পারে । যেমন বুকের মাংসপেশীতে মেদ বৃদ্ধি হ'লে 
শ্বাসকষ্ট হ'তে পারে । স্থূল দেহে পিত্তপার্ুরী (০8150076) বেশী হয়ে থাকে। 
মেদ বৃদ্ধির ফলে দেহের ওযন বাড়ে । ফলে হাঁটুতে ও কোমরে বাত ব্যথা বৃদ্ধি 
পায়। কিন্ত একমাস ছিয়ামের ফলে মেদ হাস পায়। 


(8) বদহযম ()/5297519) : অধিক পরিমাণে খাওয়া, ক্ষুধার পূর্বে খাওয়া, 
পরিশ্রমের পর বিশ্রামের পূর্বেই খাওয়া ইত্যাদি কারণে এটি হয়ে থাকে । এর 
ফলে পেট ব্যথা, পেট ফীাপা, দুর্ঘন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, বমি, এমনকি 
অজীর্ণজনিত ডায়রিয়া শুরু হ'তে পারে । যাতে ডিহাইড্রেশন বা পানিশুন্যতা 
এবং পরিণামে মৃত্যুও হ'তে পারে। এ রোগের চিকিৎসায় তেমন কোন 
ওষধের প্রয়োজন নেই। শুধু ক্ষুধা না হ'লে খাবে না, ক্ষুধা হ'লে প্রথমে 
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হালকা খাবার খাবে, অতিভোজন থেকে বিরত থাকবে, ভাজা-পোড়া যথাসম্ভব 
এড়িয়ে চলবে । ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে এ নিয়মগুলি মেনে চলার কারণে 
ছায়েম বদহযম বা ডিসপেপসিয়া থেকে মুক্তি পায়। 


(৫) উচ্চ রক্তচাপ (81০০ [১155015) : অতি ভোজন, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত 
খাবার ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে দেহে চর্বি জমে রক্তবাহী নালাগুলি সরু হয়ে 
যায়। তাতে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দেহে 
রক্তচাপ বেড়ে যায়। তা থেকে হার্ট, ব্রেইন, কিডনী প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
চোখের রক্তবাহী আর্টারী সরু হওয়ায় চোখের রেটিনায় নানারূপ পরিবর্তন 
দেখা দেয়। মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যাওয়া, দেহের অর্ধাংশ অবশ (81-81/515) 
হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছিয়াম পালন করার ফলে রক্তে চর্বির 
পরিমাণ হাস পায়। ফলে ছিয়াম ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং তা 
থেকে সৃষ্ট নানাবিধ জটিলতা থেকে দেহকে রক্ষা করে। 


(৬) বুক ধড়ফড়ানি (901/081-018) : প্রতি মিনিটে বুকের স্বাভাবিক হার্টবিট 
হ'ল ৭২ বার। কিন্তু তা বেড়ে মিনিটে ৯০ বার বা তারও বেশী হ'লে এই 
রোগের সৃষ্টি হয়। ছিয়াম অবস্থায় ছায়েম সর্বদা পবিত্র আত্মায় থাকেন এবং 
সকল কাজে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেন। ফলে তিনি থাকেন সদা নিরুদ্বেগ । 
তাতে এই সমস্যা হ'তে তিনি বহুলাংশে নিরাপদ থাকেন। 

(৭) বহুমূত্র (21869095) : শরীরের প্যানক্রিয়াসে (অগ্নাশয়) ইনসুলিন-এর 
স্বল্পতাহেতু রক্তে চিনির (সুগার) ভাগ বেড়ে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় ডায়াবেটিস 
মেলিটাস রোগ । এ ব্যাধির প্রথম চিকিৎসাই হ'ল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ । এতে রক্তে 
চিনির পরিমাণ কমে যায় ও ক্ষারের (ইনসুলিন) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে 
ছায়েমের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে । 

(৮) এইড্স (/১25) : প্রাথমিকভাবে এটি একটি যৌন রোগ। প্রতিরোধ 
ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল একে প্রতিহত করা যায়। ছিয়াম অবৈধ যৌন 
সংসর্ণের পথ রুদ্ধ করে এইড্স-এর কবল থেকে ছায়েমকে রক্ষা করে। 

(৯) কোলেস্টেরল (01101959101) স্াস : শরীরের শিরা ও ধমনীগুলিকে 
(/5175 2110 /২05175) নদী-নালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নদী- 
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নালার প্রবাহ যত বেশী থাকে, সেগুলি ততবেশী সতেজ থাকে । সেখানে পানি 
জমলে তা ভরাট হয়ে অচল হয়ে যায়। তেমনিভাবে দেহের মধ্যে 
কোলেস্টেরল জমলে শিরা-উপশিরাগুলি সরু হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল 
ব্যাহত হয়। ছিয়াম পালনে দেহের চর্বি ও কোলেস্টেরল-এর মাত্রা কমে যায় 
ও তা স্বাভাবিক থাকে । 


(১০) গ্যাস্ট্রিক এসিডিটি (088507০ /০010) : ঢাকা ও রাজশাহী 
চিকিৎসক দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছিলেন। তাতে দেখা যায় যে, প্রায় ৮০% 
ছায়েমের গ্যাস্ট্রিক এসিড স্বাভাবিক ছিল। প্রায় ৩৬% অস্বাভাবিক এসিডিটি 
স্বাভাবিক হয়েছে। প্রায় ১২% ছায়েমের এসিড একটু বাড়লেও তা ক্ষতিকর 
পর্যায়ে পৌছেনি। 

(১১) পেপটিক আলসার (29200 00105) : উচ্চ অন্প (72০1 20010) 
থেকে সৃষ্টি হয় পেপটিক আলসার বা পাকস্থুলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষতজনিত রোগ । 
এর উপসর্গ স্বরূপ নাড়ী ফুটো হয়ে যেতে পারে এবং নাড়ী সরু হয়ে যাওয়াও 
বিচিত্র নয়। অফিসে বা কর্মস্থলে যারা ঘন ঘন চা-বিস্কুট ইত্যাদি খান, তাদের 
এ রোগটি বেশী হয়। ছায়েম এই সুযোগ পান না। ফলে তাদের পেপটিক 
আলসার হবার সুযোগ কমে যায়। তাই শরীর সুস্থ রাখতে হ'লে ছিয়াম রেখে 
পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে হবে। ছাই ও অঙ্গার থেকে যেমন মাঝে-মধ্যে 
চুলাকে খালি করতে হয়, তেমনি ছিয়াম রাখার মাধ্যমে অযাচিত বর্জ্য থেকে 
পাকস্থলীকে মাঝে-মধ্যে খালি করা আবশ্যক । 


পেপটিক আলসারের নযীর মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে পরিলক্ষিত হয়না । 
তাছাড়া মিশ্র ধর্মের দেশগুলিতে মুসলমানদের মধ্যে পেপটিক আলসার খুবই 
কম। এর কারণ হ'ল মুসলমানগণ রামাযানে এক মাস ছিয়াম পালন করেন 
এবং তাদের খাদ্যে মদ (/০০1০1) থাকেনা । 


(১২) হযম ক্রিয়ার উপর ছিয়ামের প্রভাব : ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর খাবার এমনকি 
এক গ্রামের এক দশমাংশও যদি পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তখন হযম ক্রিয়ার 
সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দাবী অনুযায়ী 
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যকৃতকে (লিভার) নিয়মিত বিশ্রামে রাখতে হয়। আর এই অবসর গ্রহণের 
সময়কাল বছরে কমপক্ষে একমাস হওয়া বাঞ্ছনীয় । যা রামাযানের ছিয়াম 
ব্যতীত সম্ভব নয়। এছাড়া যারা সপ্তাহে দু'দিন নফল ছিয়াম রাখেন, তাদের 
দেহ আল্লাহ্‌র রহমতে সর্বদা ভারসাম্যপূর্ণ থাকে । 

(১৩) মস্তিষ্ক শক্তিশালী করণ : ছিয়াম মানুষের মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করে। 
স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, কাজে মনোযোগ আসে এবং যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়। 
এ সময় ফুসফুসে অবাধ গতিতে বায়ু চলাচল করে । ফলে ছিয়াম পালনকালে 
মস্তিক্ষ ও স্নাযুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়। 

(১৪) নিম্নের তিনটি নিয়ম পালন করলে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্য বের হয়ে যায় 
এবং দেহকে চাঙ্গা রাখে । (১) সর্বদা পরিশ্রমের মাধ্যমে দেহকে সতেজ রাখা 
(২) নিয়মিত হাটা-চলা করা। (৩) সপ্তাহে দু'দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার 
নফল ছিয়াম রাখা*। ইঞ্জিন সুরক্ষার জন্য মাঝে-মধ্যে যেমন ডকে নিয়ে 
সার্ভিসিং করতে হয়, তেমনি ছিয়ামের মাধ্যমে মাঝে-মধ্যে পাকস্থলী হ'তে 
বর্জ্য নিষ্কাধণ করে সার্ভিসিং করতে হয়। 

(১৫) চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও ছিয়ামের গুরুতৃ অপরিসীম । রামাযানে এক 
মাসের ছিয়াম মুমিনকে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত রাখে । যা তাকে 
সুনিয়ন্ত্রিত ও সুন্দর মানুষে পরিণত করে। 

(১৬) ছায়েমের জন্য অনায়াসে পালন করার মত কয়েকটি উপদেশ : (ক) 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন (খ) গোশত ও মসলা কম খান (গ) 
ধীরে ধীরে চিবিয়ে খান (ঘ) ক্রোধ পরিহার করুন (উ) শান্ত ও পবিত্র থাকুন । 


১601 491 ঠা এ০৪০পা লতা 9 এ! ১ 0 জা এপি ৫0 ৬০৬ 


কতা 9৯15 ৬০3 ১0 ৩০০৪ 
সব সং সস 
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'হাদীছ ফাউগ্ডেশন বাংলাদেশ” প্রকাশিত বই সমূহ 


লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ষ্ঠ 
সংস্করণ (২৫/)। ২. এ, ইংরেজী (8০/5)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ৷ ২৫০/- ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), 
৪র্থ সংস্করণ (১০০/-)। €. এ, ইংরেজী (২০০/-)। ৬. নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ 
(১৫০/-)। ৭. নবীদের কাহিনী- ২ (১২%/-)। ৮. নবীদের কাহিনী-৩ | [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 
৩য় মুদ্বণ] ৫৫০/5। ৯. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/_)। ১০. ফিরকূ 
নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/-)। ১১. ইকামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/-)। 
১২. সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/-)। ১৩. তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ 
(২৫/_)। ১৪. জিহাদ ও ক্তাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/-)। ১৫. হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় 
সংস্করণ (৩০/-)। ১৬. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/)। ১৭. জীবন দর্শন, ২য় 
সংস্করণ (২৫/)। ১৮. দিগদর্শন-১ (৮০/০) । ১৯. দিগদর্শন-২ (১০০/_) | ২০. দাওয়াত ও 
জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/-) | ২১. আরবী কুায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/_)। ২২. এ, তয় ভাগ) 
(8০/5)। ২৩. এ, তেয় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (8০/5)। ২৪. আকীদা , ৪র্থ 
প্রকাশ (১০/_)। ২৫. মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/-)। ২৬. শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ 
(১৫/_)। ২৭. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/-) । ২৮. উদাত্ত 
আহ্বান (১০/-)। ২৯. নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/-)। ৩০. মাসায়েলে 
কুরবানী ও আব্বীকনা, ৫ম সংস্করণ (২৫/-)। ৩১. তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/-)। 
৩২. হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/-)। ৩৩. ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/-)। ৩৪. ছবি ও 
মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/)। ৩৫. হিংসা ও অহংকার (৩০/-)। ৩৬. বিদ'আত হ'তে 
সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/)। ৩৭. নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)- 
শায়খ আলবানী (১৫/_)। ৩৮. সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান 
বিন আব্দুল খালেক (৩৫/-)। ৩৯. জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের 
বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/-)। ৪০. “আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ” কি চায়, কেন 
চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/-)। ৪১. মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/-)। ৪২. 
মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/-)। ৪৩. কুরআন অনুধাবন (২৫/-)। 8৪. বায়'এ 
মুআজ্জাল (২০/-)। ৪৫. মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/-)। ৪৬. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী 
(৩০/5)। ৪৭. আরব বিশ্বে ইত্রাঈলের আথাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমুদ শীছ 
খাত্বাব (8০/5)। ৪৮. অছিয়ত নামা, অনু: (ফারসী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) 
ঠা ৷ ৪৯. ইসলামী খেলাফত ও নে নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (8৫/5)। ৫০. তাফসীরুল 
কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/-)। ৫১. তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/-)। ৫২. 
এক্সিডেন্ট (২০/_)। ৫৩. বিবর্তনবাদ (২৫/)। ৫৪. ছিয়াম ও কিয়াম (৬৫/-)। 

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আবুদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ষ্ঠ 
প্রকাশ (১০/5)। ২. কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/_)। 

লেখক : শেখ আখতার হৌসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/_)। 
লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/5)। ২. এ, ইংরেজী (8০/-)। 

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ওয় প্রকাশ (১২/-)। 
লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো“আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/-)। ২. সাড়ে 
১৬ মাসের কারাস্মৃতি (8০/5)। 

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/-)। ২. মধ্যপন্থা : 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/3)। ৩. ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: উর্দু) -আবন্দুল গাফফার হাসান 
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(১৮/-)। ৪. ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/-)। €. মুমিন কিভাবে দিন-রাত 
অতিবাহিত করবে (৩৫/_)। ৬. ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/-)। ৭. আত্মীয়তার 
সম্পর্ক (২০/-)। 

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/-)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/-)। ৩ 
শিশুর গণিত (৩০/_) । 

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের 
বিন সোলায়মান (৩০/-)। ২. যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - 
মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/৯)। ৩. নেতৃত্বের মোহ, অনু: -এ (২৫/3)। ৪. 
মুনাফিকী, অনু: - এ (২৫/_)। €. প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ই (২৫/-)। ৬. আল্লাহ্‌র উপর 
ভরসা, অনু: - এ (৩০/-)। ৭. ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনুঃ - এ (৫৫/5)। ৮. 
ইখলাছ, অনু: -এ (২০/_)। ৯. চার ইমামের আদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন 
আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/-) | ১০. শরী“আতের আলোকে জামা “আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, 
অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/3)। ১১. আত্মসমালোচনা (৩০3) 
১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/-)। 

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/-)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: উদ) 
২৫/_। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আকীদা ও আমল, অনু: (উর্দু) -যুবায়ের আলী যাঈ 
(২৫/)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজু্দদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/-)। 

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সন্তার আহ্বান (৮০/-)। ২. আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/-)। 
লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/-)। 

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী 
যাঈ (৫০/-)। ২. যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন 
(২০/_)। ৩. ইসলামে তাকৃলীদের বিধান, অনু: (উর্দু) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/_)। 

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - 
মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/-)। ২. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের 
অপরিহার্ষতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/-)। 

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ 
পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/-)। 

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ 
নাছিরুদ্দীন আলবানী (8৫/-) ৷ আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/5)। 

গবেষণা বিভাগ হাঁ.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/-)। ২. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/-)। ৩. 
জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/5। ৪. ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ 
(দেওয়ালপত্র) ৫০/-। ৫. দৈনন্দিন পঠিতব্য দো“আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/-। ৬. ফৎওয়া 
সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/_। ৭. এ, ১৮তম বর্ষ ৮০/_। ৮. ছ্বীনিয়াত 
শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/_)। ৯. ছ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (8৫/-)। ১০. দ্বীনিয়াত শিক্ষা 
(তৃতীয় ভাগ) (8৫/-)। ১১. সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/-)। ১২. সাধারণ জ্ঞান 
(দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/-)। ১৩. সাধারণ জ্ঞান বা ভাগ) (8০/5)। ১৪. সাধারণ জ্ঞান 
(চতুর্থ ভাগ) (8০/-)। ১৫. ছালাতের মধ্যে দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/5। 
এতদ্ধতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৭টি । 
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